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অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভক্টীচার্য্য 
এম. এ. ( লণ্ডন ), এম. এ. (এড), টি. ডি. ( লণ্ডন ) 
ডিপ্লোমা-ইন-মন্টেদরি ট্রেণিং ( লওন ), ক 
amps, লক্ষ বিশবধিগ্ালয় ও আগ্রা বি. আর. ট্রেণিং কলেজের LOW অধ্যাপক, 
কলিকাতা! বিশ্ববিগ্তালয়ের পরীক্ষক, কলিকাতা ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের, 
অধ্যাপক, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ শিক্ষা-প্রসার বিভাগের সহ-সম্পাদক ) “শিক্ষা ও 


শিক্ষানীতি’, ‘Society and Education", ‘শিশুর জীবন ও শিক্ষা’ প্রভৃতি HR AAS 


feretro! বিশ্ববিছ্ালয়ের জ্ঞানেন্রমোহন ns. 4. 


প্রথম প্রকাশ £ | a 
শ্রাবণ, ১৩৬৫ \ | 


মূল্য ছয় টাকা মাত্র 


CERT, WE LIBRARY 
Date 


a 
১ 


৬৪, মহাস্ম! গান্দী রোড, কলিকাতা-৮, অশোক পুগ্তকালয়ের পক্ষ হইতে শ্রঅশোককুমার 
বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং "lr কলেজ Bib, কলিকাতা-১২, নিউ মহামায়া 
প্রেস হইতে শ্রীঅবনীরঞ্জন মালা কর্তৃক সুদ্রিত। 


ভমিকা 
a 

আজ: চারিদিকে পরিবর্তনের ঢেউ। আর সেই ঢেউ পৌছে গেছে 
শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজে ও জীবনের প্রতিটি স্তরে! তাই আজ শিক্ষকের 
দায়িত্ব যেমন বেড়ে গেছে, তেমন অভিভাবকের ও জনসাধারণের দুশ্চিন্তার 
বোঝা ভারী হ'য়েছে। কি ক'রে তার! ভীদের সন্তানদের ঠিক পথে এগিয়ে 
দিয়ে বর্তমান জটিল জীবনযাত্রার উপযোগী ক'রে তুলবেন ? 

শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্তার উদ্ভব হয়েছে_-কোন্‌ পথে শিক্ষার ধারা ব'য়ে 
এ নিয়ে আজ অনেকের মনে সংশয় জেগেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার 


চ’লেছে, 
বর্তমান রূপ কি, সেখানে কি কি সমস্ত! দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে জানবার 
কৌতুহল তাই জনসাধারণের মধ্যে তীব্র হওয়া স্বাভাবিক । তারপর প্রশ্ন 


জাগে কি তাবে এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঠিক পথে নির্দেশ দিতে 
হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক পর্ধ্যায়ে কোন্‌ শাখা নিলে শিক্ষার্থী বেশী লাভবান্‌ 
হবে, তা কি ভাবে নিরূপণ করা! সম্ভব হ'তে পারে? 

আজ বিগ্ভালয়গুলির অবস্থাও অভিভাবকদের অজানা নেই। সন্তানদের 
শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনের দায়িত্ব পুর্ণভাবে পালন করা বিদ্যালয়ের 
পক্ষে আজ অসম্ভব হ'য়ে দ্রাড়িয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা দিন দিন পিছিয়ে 
পণ্ড়ছে। তাদের মধ্যে বুদ্ধি আছে, আছে «fes, কেবল নির্দেশ, পরিচ।লনা 
ও সহাহুভূতিপূৰ্ণ দৃষ্টির অভাবে অনেক শিক্ষার্থীর অবনতি ঘটছে। শিক্ষকদের 
অবস্থাও অনুরূপ | শিক্ষকতার আদর্শ, ত্যাগের ব্রত ক্রমশঃ EID হ'য়ে যাচ্ছে 
বাস্তবের সংঘাতে | চারিদিকে কাঞ্চন-কৌলীন্ত, মিথ্যা আভিজাত্যের আবরণ | 
শিক্ষকের প্রকৃত দায়িত্ব শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ-দাধন তাই আজ নিহিত 
দাড়িয়েছে অদ্ধার অভাবে । সমাজের কাছে শিক্ষকের are তাই দিনে 


দিনে BA হ'তে চ'লেছে। 


EE 


আবার সাধারণ অভিভাবকদের দিক থেকেও জীবন-সংগ্রাম আজ এতই 
তীব্র VAC যে, বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষক বা উপ-শিক্ষক রাখাও সব সময় সম্ভবপর 
হয় না, অথচ বিগ্ভালয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রলেও স্থফল ফলে al | 
এমনি নান! জটিল সমস্তায় আজ জীবন সমাকীর্ণ। 


(ক) তাই আজ স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগরিককে জানতে 
হবে শিক্ষার নবরূপ কি? বিশ্লেষণ ক'রতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রের এই নিত্য 
নুতন আয়োজনকে ? 

(4) সচেতন হ'তে হবে তাদেরই ক্লেহাস্পদ শিশু-কিশোর সম্পর্কে__কেন 


তাদের ব্যক্তিত্ব ঠিকভাবে বিকশিত হচ্ছে না, কেন তার! শ্রেণীতে পিছিয়ে 
প’ড়ছে? 

(গ) বুঝতে হবে বিদ্যালয়ের অবস্থাকে ও বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিককে 
আর সম্ভবস্থলে নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে এই সব উপেক্ষিত শিশু- 
কিশোরদের প্রকৃত শিক্ষার জন্তে | 

এদের শিক্ষার দায়িত্ব কেবল'শিক্ষকের নয়-_অভিভাবক ও জনসাধারণকেও 
এই MAGA কাজে সহায়তা ক'রতে হবে, এবং সেই দায়িত্ব ubera নির্বাহ 
PIS হ'লে তাদের আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে 
হবে। 

এই gen সেই পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। তাই 
TH সমন্তার আলোচনা ও সমাধানের ইঙ্গিতে গ্রন্থথানিকে সমৃদ্ধ ক'রবার 
প্রচেষ্টা হ'য়েছে। তা ছাড়া কালের গতির সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন 
স্বাভাবিক | তাই কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত 
আলোচনাও gëf মধ্যে স্থান পেয়েছে। 

আজ গতাহঙ্কগতিক পৰীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের কথা৷ উঠেছে নানা কারণে। 
তাই কি ভাবে সেই পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন কর! যায়__কি ভাবে 


শিক্ষার্থীর ad a dice (Cumulative Records) নির্ভরযোগ্য করা যায়, ci 
সম্পর্কে নির্দেশ ও বিভিন্ন নমূনাতে aa সমৃদ্ধ | 


[ v. J 


পরিশিষ্ট অংশটির মধ্যে শিক্ষার্থীর বিষয়ানুরাগ, অধ্যবসায়, বিষয়-জ্ঞান ও 
ব্যক্তিত্বের নানা দিকে পরীক্ষার উপকরণের সন্নিবেশ করা হ'য়েছে। 
আশা করি, এই প্রচেষ্টা শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষান্থুরাগী জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রবে ও তাদের BE নির্দেশে ধন্য হবে। ইতি__ 
গ্রন্থকার 


Foul স্বীকার 

পুস্তকখানি প্রণয়নে আমি অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য পেয়েছি। 
তাদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীলোকেশচন্্র চক্রবত্তীর কাছে 
আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ । তার অন্থপ্রেরণ৷ না গেলে হয়ত পুস্তকখানি আত্ম- 
প্রকাশ ক'রত না। এ ছাড়া ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের সুযোগ্য 
অধ্যাপকবৃন্দ, শিক্ষা-প্রসার বিভাগের কর্তৃপক্ষ সকলের কাছেই আমি আমার 
রুতজ্ঞতা ও খণ শ্বীকার ক’রছি। তাদের সহযোগিতা ও নির্দেশ ন! পেলে 
গ্রন্থখানি অপূর্ণ থাকত । ইতি_ 

গ্রন্থকার 


HK. e SET a ১৯ 
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সুচীপত্র 


প্রথম অধ্যায়ঃ (3) শিক্ষার নবব্ধপ ou ১১ 
Pet গণতান্ত্রিক আদর্শ; শিক্ষা-বাবস্থার নুতন ধারা; মাধ্যমিক শিক্ষার 
পুনর্গঠন ও বিচিত্র ধারার বিদ্যালয় Y বিভিন্ন ধারা ; ভিন্ন শাখার 
বিদ্ধালয় কাকে বলে; বিভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ের প্রবর্তনের পথে বিভিন্ন সমস্তা; 


ARTS স্বরূপ | 

(২) কয়েকটি শিক্ষা-সমস্ত A 34৩ 
বিশৃঙ্খলার ai ; পরীক্ষা-পদ্ধতির সংক্কার-সমস্ত! ; পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীকে 
নিয়ে সমস্ত ; মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় নির্দেশের সমন্তা ; অনুমিত নির্দেশের 


সমস্যা | 

দ্বিতীয় অধ্যায় £ (১) সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী — 
ডণ্টন-পদ্ধতির মূলনীতি; কাধ্য-সমস্তা পদ্ধতি; একটি প্রোজেন্টের «Ua; 
Bay ক! পদ্ধতি ; আলোচনামূলক পদ্ধতি ; শিক্ষণের জন্যে উপকরণ 1 


১০5 ৩৮১ 


৫১-৬২, 


(২) শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা 
ভূগোল ও বিজ্ঞান Pai d 


পড়া, লেখাও অঙ্ক শেখানোর পদ্ধতি ; ইতিহাস, 


তৃতীয় অধ্যায় £ বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি 
ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষা-পদ্ধতি.ঃ ভাষা-শিক্ষার ক্রম; বাক্য-রচনা $ অনুচ্ছেদ- 
প্রবন্ধ-রচন! ; রচনা ও রচনার 


৬৩__৮৭ 


goal; «efe, অনুবাদ ঃ রচনা-শিক্ষা s 
প্রধান দোষ y গল্প-রচনা। 


চতুর্থ অধ্যায় £ সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা 
জ-বিজ্ঞানের পাঠ্যস্থচী ও পাঠন-পদ্ধতি s 


বিজ্ঞানের পাঠ্য-তালিকা) পাঠ্য- 


৮৮--১০৩, 


সমাজ-বিজ্ঞান প্রবর্তনের লক্ষ্য / দমা 
সমাজ-বিজ্ঞান পাঠন-পদ্ধতির বৈচিত্র্য ; সমাজ 
সুচীর siga স্থানীয় দমাজ-জীবন (নমুনা )। 


পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিক -.. 85873 


শিক্ষায় স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রকাশঃ বিছ্ভালয়-জীবনের সামাজিক দিক; 
বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা ; বিদ্যালয়-জীবনে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার 
স্থানঃ পিতামাতা ও সমাজের সহযোগিতা | 


AG অধ্যায় £ বিদ্যালয়ের পরিচালন! e 7১১২১ 
সময় তালিকা! ; সময়-তালিকা প্রণয়নের নীতি। 
সপ্তম অধ্যায় £ বিদ্যালয়ের সংগঠন 0১০ Uo 333—393 
NOTRE কার্যাবলী; শিক্ষার চার-শিল্প ও হাতের কাজ; কাজ ও খেলা; 
fatear স্বাস্থ্য । ^ 
অষ্টম অধ্যায় £ বিদ্যালয়-জীবনে AS তাদেহচর্গা se. 35৩২2১৩৮ 
ব্যায়ামের উপযোগিতা; ব্যায়ামের শ্রেণীভেদ। 
নবম অধ্যায় ঃ শিক্ষায় পরিদর্শন SE Ee 
দশম অধ্যায়: সহ-শিক্ষা Um 093 T SETS SCIL 
একাদশ অধ্যায় : বিদ্যালয়ে শ্রেণী-বিভাগ ... তি 
দ্বাদশ অধ্যায় £ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ... ৪4717754১৬৬ 
পরিশিষ্ট ঃ LÉI নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা oi ১১৬১ 
DI ব্যক্তিত্ব অভীক্ষা "E WS s—40 


(১) বিষয়াহ্থরাগ পরীক্ষা 

(২) অধ্যবসায় পরীক্ষা 

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার নির্দেশ 

Il অভীক্ষা ও অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি 
(€) Cumulative Record-«q নমুনা 


— M 


উল 


Teetepl. SIE 
(fasta খণ্ড) 
আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রণালী 
প্রথম অধ্যায় 
D (এক) 


শিক্ষার নঘন্মপ 

সমাজের সঙ্গে শিক্ষার যোগাযোগকে অস্বীকার করা যায় না। আজ 
ভারতের সমাজ-ব্যবস্থারও যেমন পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তেমন শিক্ষারও সংস্কার 
শুরু হয়েছে। আজ আমাদের রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
জনকল্যাণ ও সর্বসাধারণকে সমান স্থযোগ দেওয়াই তার ge) কারণ 
জনগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই হ'ল রাষ্ট্রের উন্নতি। তাই গণতন্ত্রকে সার্থক 
ক'রে তুলতে হলে চাই শিক্ষার প্রসার, জ্ঞানের আলোক দুর পল্লীপ্রান্তে 
পৌছে দিতে হবে, অসহায়, দীন, p প্রাণেও আশা সঞ্চার করতে হবে d 

'স্বাধীনত! দেশে যুগান্তরের BA করেছে। তাই শিক্ষাঙ্ষেত্রেও স্বাধীনতা 
ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযর কথা উঠেছে | 

ব্যক্তিত্বের garg € বিকাশই আজ শিক্ষার চরম লক্ষ্য ব'লে পরিগণিত | 
তাই ব্যক্তির প্রতি cal ও দৃষ্টি, ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষাদান আধুনিক 
শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য । এক নূতন সভাবনা নিয়ে এক নবযুগের যে স্থচনা 
হয়েছে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হলে চাই সেই অন্যায়ী আয়োজন | 

সমাঢজর «ml ও সমস্যা 

নবযুগের উন্বোষের সাথে সাথে সমাজের রূপ, আশা-আকাজ্জা ও চাওয়া- 
পাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষা আজ 
কেবল অন্থুভূতি-কেন্দ্রিকই নয়। বাস্তবের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সব কিছুই 
গড়ে উঠছে। দেশের fs ও বিজ্ঞান আজ সভ্যতার প্রধান পরিপোষক | 
তাই Fea সাথে স্থষ্টির, যন্ত্রের সাথে তন্ত্রের এক নূতন সম্পর্ক গড়ে Cory | 


২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


আজ জীবনের প্রয়োজন বেড়ে গেছে। ফলে জীবনযাত্রাও জটিল 
হয়েছে। তাই দেশের মাটিকে ছেড়ে কেবল কল্পনা ও অন্রভূতিলোকের 
যাত্রী হলে আজ চলে না। চাই দুই-এর মধ্যে সামগ্রস্ত-বিধান। তাই 
শিক্ষাধন্ত্রটিকেও সেই তাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। নূতন জমাজ-ব্যবস্থায়, 
নূতন পরিস্থিতিতে শিক্ষার সংস্কার অনিবার্য । তাই দেখা দিয়েছে দিকে 
দিকে নুতন শিক্ষা-পরিকল্পনা 1 


শিক্ষায় ব্যভিত্ s 


শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিত্বকে খর্ব ক'রে রুচি ও প্রবণতার প্রতি উদাসীন থেকে 
কোন সার্থক শিক্ষাই সম্ভবপর নয়। কারণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই জন্মাজ্জিত 
বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন করা 
বাঞ্ছনীয়। শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা বায় এক এক দিকে এক এক জনের 
প্রবণতা | তাই তাকে কাজে লাগানোই হ'ল শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ | 

যার যেদিকে প্রবণতা সেই অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাধারার erg তাই 
নূতন আয়োজন চলেছে | 

বিভিন্ন শিক্ষা-পরিকল্পনা দেখা দিলেও তাকে রূপ দেওয়া সময়সাপেক্ষ | 
এ পৰ্য্যন্ত শিক্ষায় নানা কমিশন বসেছে, যেমন-_রাধাক্ুষ্ণণ কমিশন, মুদালিয়র 
কমিশন, দে কমিশন ইত্যাদি | 

তাদের উপযোগিতাও বর্তমানে যথেষ্ট । প্রত্যেক কমিশনেই শিক্ষার 
সংস্কারের কথা বল! হয়েছে । গতানুগতিক শিক্ষাধারার মধ্যে বৈচিত্র্য নেই | 
জারনের প্রয়োজনের দিকে ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে 
আজ শিক্ষার উপাদান নির্ধারিত করবার প্রয়োজন। তাই পাঠ্যবিষয় ও 
অধ্যয়নকাল, পাঠনপন্ধতি ও শিক্ষণের উপকরণ সব কিছুরই নূতন দৃষ্টিতে 
সংস্কার না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ | 

শিক্ষায় অনুরাগ ও রুচির স্থানঃ 

যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার অহ্রাগ ও কচি অসার বাস্তব ভান আহরণ 
করতে পারে, নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে তার আয়োজন করা হ’চ্ছে। 


| 


শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ : 


নূতন শিক্ষার কানীঢেমা s 

(ক) দুবছর বয়স থেকে চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত সাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষা 
দিতে হবে। এর মধ্যে শেষের এক বছরে অর্থাৎ তের বছর থেকে চোদ্দ বছর 
বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির বিকাশ, তার রুচি ও ব্যক্তিত্বের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখতে হবে | 

(খ) চোদ্দ বছরের পর আরও তিন বছরের মাধ্যমিক শিক্ষ, অর্থাৎ চোদ্দ 
বছর বয়স থেকে সতের বছর বয়স পর্য্যন্ত বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধারায় 
যে শিক্ষাব্যবস্থা সেই শিক্ষাকে (উচ্চতর ) মাধ্যমিক শিক্ষা, বলা হবে। 

(4) সতের বছর বয়সের পর তিন বছরের জন্তে বিশ্ববিগ্তালয়ের শিক্ষা_ 
যার পরে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রথম ডিগ্রী দেওয়া হবে | 


শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ 
শিক্ষার সাথে সমাজের নিবিড় আত্মীয়তা ও যোগাযোগ । তাই রাষ্ট্র 
গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিক্ষার gute ধনী-নির্ধন 
নির্বিশেষে সকলের মাঝে প্রসারিত করে দেওয়ার প্রশ্ন এসেছে। কেবল তাই 
নয়, বিগ্ভালয়-পরিচালন1, ও শ্রেণীর শাসনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখ! 
দিয়েছে। যারাই শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যে যোগাযোগ যাতে নিবিড় 
হয়, যাতে মানুষের যথাযোগ্য মৰ্য্যাদ! দেওয়া হয় সেজন্তে গণতান্ত্রিক আদর্শের 


প্রতিষ্ঠা | 
এই গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে যে শিক্ষা-পরিচালনার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে 


তা সুস্পষ্ট | 

বিদ্যালঢরর পরিচালনায় গণতাপ্তিক আদর্শের 
প্রভাব 2 . 

আজ শিক্ষ/-পরিচালনায় রাষ্ট্রকে অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়েছে। কিন্ত 
দেশের শিক্ষার প্রসারের মুলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেকখানি থাকলেও জনসাধারণের 
সহযোগিতা ন! থাকলে কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হতে পারে না। তাই দেখা 


8 ; শিক্ষা-প্রসঙগ 
যায়, বহু শিক্ষায়তনের প্রসার সম্ভবপর হয়েছে বিছ্যোৎসাহী জনসাধারণের 
প্রচেষ্টায়) তাই তাদের সহযোগিতার পথকে কোন মতেই wu কর! উচিত 


নয় । তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিচালক-সমিতিতে জনসাধারণের আসন 
থাক বাঞ্চনীয় | 


মোট কথ, শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব 
খুজতে গেলে চাই সমবেত প্রচেষ্টা | 

শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের জীবনেও গণতন্ত্রের প্রভাবকে সঞ্চারিত করতে হবে। 
যাতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্য ee না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে 
হনে। আত্মপ্রত্যয় ও নেতৃত্বের উন্মেষ সাধন করার দায়িত্ব আজ প্রধানতঃ 
Former ওপর । তাই শ্রেণীপাঠন ও পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের ওপর 
অনেকখানি নির্ভর করা চলে। তাদেরই সহযোগিতায় বিগ্যালয়-পরিবেশকে 
SES ক'রে তুলতে হবে। বিদ্যালয় একটি ছোটখাট সমাজের সংস্করণ, 
আর শিক্ষার্থী ও শিক্ষক তার সভ্য_সে কথা মনে রেখে কাজে এগুতে হবে। 
জাতি-ধর্ম্-সম্প্রদায় নিবিশেষে প্রত্যেককে সমান satt দেওয়াই হবে 
গণতন্ত্রের লক্ষ্য | 

এজন্য চাই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি স্বাধীন ও সচ্ছন্দ যোগাযোগের ব্যবস্থা d 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ককে নিবিড় করতে হলে চাই এই গণতান্ত্রিক 
আদর্শে পূর্ণ আস্থা । মাস্্রষের মর্য্যাদ থেকে যেন কেউ বঞ্চিত al হয়, প্রত্যেক 
শান্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ- 


WD আজ দেখ! দিয়েছে তার সমাধান 


সাধনের পথে। সমাজচেতনা ও নাগরিক দায়িত্ববোধকে জাগরূক ক'রে 
তোলবার দায়িত্ব নিতে হলে চাই Te" পরিকল্পনায় বিদ্যালয়-জীবনকে 
পরিচালিত কর] | 


শিক্ষাব্যবস্থার নূতন ধারা ালোচনাপ্রসঙ্গে শিক্ষার বিবর্তনের আলোচনার 
সার্থকতা আছে। Brea “ডেসপ্যাচ* হয়েছিল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে । শিক্ষাক্ষেত্রে 
পে হ’ল এতিহাসিক যুগ ৷ 3d 
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জীবনের সাথে শিক্ষার যোগাযোগকে নিবিড় করবার সংকল্প নিয়ে 
বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-অধিকর্তার দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হ'ল । কিন্তু তবুও শিক্ষাব্যবস্থা 
ক্ৰটিমুক্ত হতে পারল না । তাই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হাণ্টর কমিশনের' নিয়োগ 
হ’ল | কমিশনের উদ্দেশ্য হ'ল দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও 
শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ | 

আজকের যে শিক্ষা-পরিকল্পন। ও বিচিত্র ধারায় শিক্ষার আয়োজন তার 
প্র দেখেছিলেন হাণ্টার কমিশন । ফলে ১৮৮২ Cl ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত 
মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রশারের Aca) ব্যাপক হয়েছিল । অবশ্য এর মুলে ছিল 
সাধারণের সহযোগিত! ও সরকারের প্রয়াস | 

এর পরেই ১৯০২ সালে বসল বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ( The University 
Commission of 1902)| এর উদ্দেশ্য হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ে at | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভুত্ব আরও প্রসারিত হ’ল এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
তার বিস্তার ঘটল 1 কোন বিদ্যালয় যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের grote a নিয়ে 
প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্তে শিক্ষার্থী পাঠাতে mb পারে সেজন্যে নির্দেশ দেওয়া 
হ’ল । ফলে মাধ্যশিক্ষা পরিষদের ক্ষমতা 29 হ'ল। 

কিন্ত এতে শিক্ষাক্ষেত্রে অসুবিধ! ও অসন্তোষ দেখা দিল। ফলে ১৯১৭ 
বৃষ্টাব্দে আবার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসল | মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন 
ন! হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না__সে সম্পর্কে 
চেতন! দেখা দিল। তাই বিশ্ববিদ্ভালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে একটি 
সীমারেখ| নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন স্বীকৃত হ'ল। এই কমিশনটি স্তাডলার 
কমিশন? নামে খ্যাত | 

এর প্রধান অবদান হ’ল ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও বিগ্যালয়গুলিকে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের আওতা! থেকে পৃথক্‌ করা ও এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রসার 
wal) কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলির শিক্ষকের শিক্ষণব্যবন্থা ও 


অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন একথা স্বীকৃত হলেও সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু 


অগ্রগতি হয়নি | 


৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


এরপরেও ১৯২৯ ও ১৯৩৪ সালে হার্টগ কমিটি ও সাপ্রু কমিটি নিযুক্ত 
হয়। উভয় কমিটিই বিচিত্র ধারায় শিক্ষা! ও জ্ঞান-পরিবেশনের সুপারিশ করেন। 
১৯৪৪ সালে সার্জেণ্ট রিপোর্ট এ সম্পর্কে নিদ্দিষ্ট অভিমত প্রকাশ করে। 
এ যাবৎ সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সনে 
শিক্ষাসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয় | 

এখানে গণতন্ত্রের আদর্শকে কাধ্যকরী করবার উদ্দেশ্যে চোদ্দ বছর বয়স 
পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অটবতনিক করবার নির্দেশ দেওয়! হয়। এই কমিটির নির্দেশ 
অনুযায়ী ১৯৪৮ সনে বিশ্ববিগ্ভালয়-শিক্ষাকমিশন নামে আর একটি কমিশন 
গঠিত হয়। এই কমিশনেও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের কথ! বিশেষভাবে 
উল্লেখ কর! হয়েছে | 

শেষে স্বাধীনতালাতের পর স্বাধীন ভারতের নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা 
যুগান্তরের wol করল 1 মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রের একটি সামগ্রিক আলোচনা! 
সম্ভবপর হয়েছে মুদালিয়র কমিশনের কল্যাণে | 

শিক্ষাক্ষেত্রে যে অসামঞ্জস্ত ও দৈন্য ছিল ai দুর করবার aco বিশেষ 
নির্দেশ দেওয়! হয়েছে। 

থে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত তার পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা ও নুতন পথের নির্দেশ 
রয়েছে এই কমিশনের বিবরণীতে p 

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ptt £ 

(১) প্রচলিত শিক্ষাধারার সাথে জীবনের কৌন নিবিড় যোগাযোগ 
নেই | . 

(২) ব্যক্তিত্বের সর্কাঙ্গীণ বিকাশের পথে প্রচলিত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ নয় | 

(৩) শিক্ষাক্ষেত্রে ভাবার প্রভাব বেশী হওয়ায় অভিন্ন শক্তির বিকাশের 
পথ রুদ্ধ | 


(8) শিক্ষাপদ্ধতি গতাস্থগতিক হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাণসঞ্চারে 
pu | 

(@) শ্রেণীর আকার ও একই শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অসামঞ্জন হওয়ায় 
শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। 
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(৬) গতান্থগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ ও শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যকে রূপ 
দিতে অক্ষম | 

এই সব কথা foal ক'রে শিক্ষার আমূল সংস্কারের যে পরিকল্পন| খাড়া করা 
হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা! যাবে যে 

(3) শিক্ষাকে সমাজ ও জীবনের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব crea 


হয়েছে। তাই বৃহত্তর জীবনের প্রয়োজন শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে চরম 


স্বীকৃতিলাত করেছে | 
(২) ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ব'লে ধরে নেওয়া 


হয়েছে। 
(৩) শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিক তৈরী করার ze 


রয়েছে। 

(৪) শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ও ব্যক্তিগত রুচিকে স্বীকার ক'রে নিয়ে তার 
ওপরে ভিত্তি ক'রে ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রয়াস দেখা দিয়েছে। 

Lei বৃত্তিশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ব্যবস্থা 


করার সংকেত রয়েছে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে | 


শিক্ষার মাধ্যঢম estes বিকাশ £ 
সামগ্রিক জীবনের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এই সামগ্রিক পরিচয় 
সত্তেও কয়েকটি উপাদানে ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করা৷ যায়-_-যেমন বুদ্ধি, বৃত্তি, 


আবেগ, উচ্ছাস; অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গী, ইত্যাদি । 
কেবল বৃদ্ধিবৃত্তির বিকাশই জীবনকে সার্থক করে iom সঙ্গে 


ব্যক্তিত্বের অন্য দিকও পরিপুষ্ট sexi চাই | উদ্বাহরণ-স্বরূপ+ আত্মপ্রত্যয়, 
অধ্যবসায়, মানসিক Zeit ইত্যাদি far ভণের কথা উল্লেখ কর! aa) 

পাঠ্য-বহিতুক্ত কার্য্যাবলীর যথাযথ ব্যবস্থা! থাকা চাই | শ্রেণী-পরিচালনার 
মধ্যেও শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার অবসর দিতে হবে। তারা বিদ্যালয়কে 
ভালবাসতে পারে | যাতে সচ্ছন্দ প্রাণের প্রকাশ ঘটতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি 
দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় | 


৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


উদদাহরণ-স্বরূপ ধরা WI অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয়ের কথা। অধ্যবসায় 
ব্যক্তিজীবনে একটি বিশেষ সম্পদ । জীবনে সাফল্যের পথে অধ্যবসায়ের 
মূল্য যথেষ্ট | সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে অধ্যবসায়ের গুণে অনেক সময়ে অনেকে 
অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। কিন্ত কি ক'রে এই বিশেষ গুণের বিকাশ 
সাধন করা যায় ?__এই হ'ল প্রশ্ন | : 
বিগ্ভালয়-জীবনে অধ্যাবসায়কে মুল্য দিতে হলে এমন অবকাশের 
প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থী অধ্যবসায়ের সার্থকতা বুঝে ও তার কাজে লেগে 
থাকার অভ্যাস জন্মাতে পারে। সে জন্যে শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে 
শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে হবে। মোটকথা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার 
না হলে কোন ae feat বিকাশ হয় না। তাই শিক্ষকের ওপর অনেক কিছুই 
নির্ভর করে। শ্রেণীর কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে ক্রমশ: এই গুণের 
অধিকারী হতে পারে শিক্ষককে সেদিকেও সজাগ থাকতে হবে। 

এই গুণকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তুল্তে হলে বিশেষ পুরস্কার ও 
প্রশংসাপত্রের ব্যবস্থাও কর! যায়। মোটকথা, কর্ম্মনিষ্ঠার অভ্যাসকে চপল 
শিক্ষা্থিনে জাগিয়ে দিলে ভবিষ্যৎ জীবন সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে | 

অধ্যবসায় ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তিত্বের উপাদান আছে যেগুলির বিকাশ 
একান্ত বাঞ্ছনীয় । তার মধ্যে আক্ষপ্রত্যয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য I আত্ম- 
গত্যয়কে জাগিয়ে তুলতে হলে আত্মপ্রকাশের প্রচুর সুযোগ দিতে হবে। 
facis ক'রে যারা লাজুক, যাদের শক্তি থাকা সত্তেও মনে জড়তা, দ্বিধা ও 
‘শয় প্রবল তাদের সহান্ভূতির সঙ্গে সহায়তা করতে হবে | 

যাতে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনের সাথে তাদের যোগাযোগ নিবিড় হয় 
সেদিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন | 

এইভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়েই ব্যক্তিত্বের পুর্ণাঙ্গ বিকাশের আয়োজন একান্ত 
অপরিহার্য্য। শৈশর থেকেই রুচি, বিনয়, আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগিয়ে দিতে হবে 
কারণ sufre জীবনের পরিচয়। তাই শিক্ষার লক্ষ্য সেদিকে নির্দিষ্ট হওয়া চাই। 

শিক্ষায় স্বাধীনতা 2 

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠেছে। 


শিক্ষার বিভিন্ন ধারা 


শিক্ষার একটি বিশিষ্ট সততা স্বীকৃত হওয়ার ফলে শিক্ষাকে আজ রাজনীতি 
থেকে মুক্ত ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। 

তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আদর্শ ই প্রভার বিস্তার করুক না কেন, 
শিক্ষার একটি wor গতি থাকা! বিশেষ বাঞ্ছনীয় ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। 

শিক্ষানীতির মধ্যে আজ কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়াছে । শাদনশঙ্খলা ও 
পরিচালনার নীতি আজ স্বতন্ত্র 2 AOR SSA সকলের সহযোগিতায় 
সম্পন্ন হয় ত! অধিক সার্থক হয়ে ওঠে। তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষায় 


স্বাধীনতার প্রবর্তন সম্ভব | 


মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও 
fafba ধারার বিষ্তালয় 


বিভিন্ন কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। 
ফলে নূতন ধারায় বিগ্ভালয়গুলির সংস্কার অপরিহাধ্য হয়ে উঠেছে। দেশে 
শিল্পের প্রসার ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন দেখা 


দিতে বাধ্য। 2 
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্টান গড়ে উঠেছে দেশের ও 


সমাজের নূতন চাহিদা মেটাবার eg) 
শিক্ষার বিভিন্ন ধারা 


পুথিগত শিক্ষা যান্ত্রিক যুগের দাবী মেটাতে al পারায় শিক্ষার বিভিন্ন 
আজ আমরা aged করতে পারছি। গতানুগতিক 


শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে অসামজস্তের কথাই বেশী ক'রে মনে- পড়ে। তাই 
গতান্থগতিক শিক্ষার পরিবর্তে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার 
সার্থকতা অনেক বেশী । পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে কার্যকরী শিক্ষা যে অধিক 


ফলপ্রন্থ একথা স্বীকৃতি লাভ করেছে। 


১০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


তাই সকলকেই সাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষা দেবার পর রুচি এবং প্রবণতা 
"SEE বিভিন্ন ধারায় শিক্ষা নিতে হবে__এই হ’ল নূতন ব্যবস্থা | 

এখন সবচেয়ে কম কোন্‌ বয়সে শিক্ষার্থীর অনুরাগ ও প্রবণতা স্পষ্টভাবে 
ধরা দেয়? মনস্তত্ব অনুযায়ী বার থেকে চোদ্দ বছর বয়সে মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তি, 
অনুরাগ ও প্রবণতার উন্মেষ ঘটে | তাই বার বছর বয়সের আগে শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষাধারার নির্দেশ দেওয়াও কঠিন | 

তবে বিভিন্ন ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবতিত হলেও সাধারণ কৃষ্টি ও জ্ঞানগর্ত 
বিষয় কিছু থাকবেই | এগুলিকে ইংরাজীতে Core Syllabus বলা হয়েছে | 

এর মধ্যে তিনটি পর্য্যায় আছে £ 

(3) ভাষা 

(২) কে) সমাজবিজ্ঞান ( Social Studies); (4) সাধারণ বিজ্ঞান ও 
গণিত ১ 

(৩) হাতের ate | 

(১) ভাষা ৪ 

মাতৃভাষা ছাড়াও অন্ততঃ আরও যে-কোন দুইটি ভাষ! শিখতে হবে | 

এর মধ্যে ভারতীয়, ইউরোপীয় ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাবা নেওয়া যেতে 
S T 

(২) (ক) সমাজবিজ্ঞান £ 

সমাজবিজ্ঞান’ বলতে কেবল ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি বা পৌর- 
বিজ্ঞানের সমাবেশকেই বোঝায় না। aa ও পরিবেশের মাঝে যে 
ঝোগন্থত্র তাকে উপলব্ধি করাই এই বিষয়পঠনের WD | 


(খ) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত £ 

প্রকৃতির qus উদ্ঘাটনের জন্যে ও বৈজ্ঞানিক তথ্যকে জীবনের ক্ষেত্রে ' 
সাধারণভাবে কাজে লাগাবার era যে জ্ঞানের প্রয়োজন wl পরিবেশন করাই 
এর উদ্দেশ্য । সেইরূপ সাধারণ গণিতের মধ্যে অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি, 
সংখ্যাবিজ্ঞান, ইত্যাদি অন্তভূক্তি হবে | 


¥ 


শিক্ষার বিভিন্ন ধারা ১১ 
(৩) হাতের কাজ s 
এছাড়! হাতের কাজের মধ্যে, কাঠের কাজ, তাত-বোনা, ধাতুর কাজ, 


দজ্জির কাজ ইত্যাদি অন্তভুক্তি হবে। 
তাহলে দেখা যায়__প্রত্যেককেই আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে তিনটি 


ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত এবং একটি হাতের কাজ 


নিতে হবে। 
মোট ছয়টি বিষয় আবশ্যিক (Core Curriculum ) হিসাবে সকলকেই 


নিতে হবে ও তারপর রুচি ও প্রবণতা অন্থ্যায়ী নীচের বিষয়গুলি থেকে যে- 


কোন একটি নির্বাচন করতে হবে| সেই একটির অধীনে যে যে পাঠ্যবস্ত 
আছে ei থেকেও অন্ততঃ তিনটি নির্বাচন করতে হবে। 


(১) কৃষ্টিকেক্দ্রিক বিষয় ৪ 
এর মধ্যে থাকবে (ক) সংস্কৃত বা আরবী বা পারসী ; (খ) ইতিহাস ; 


(গ) ভূগোল; (9) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ; (5) মনস্তত্ব ও we; 
(চ) অঙ্ক ; (s) গৃহবিজ্ঞান ; (s) সঙ্গীত Cure ক )। 

(২) বিজ্ঞান £ 

(ক) পদার্থবিজ্ঞান ; (৭) রসায়নবিজ্ঞান ; গে) জীববিজ্ঞান ; (ঘ) গণিত; 
(8) শরীরতন্ব ও স্বাস্থ্য ; (9) গৃহবিজ্ঞান | 


(৩) বন্তুশিল্প ৪ 
(খ) জ্যামিতিগত ও যান্ত্রিক অঙ্কণ ; 


(ক) ফলিত গণিত ও বিজ্ঞান 5 
(গ) যন্তরবিজ্ঞান বা তডিৎবিজ্ঞান, গৃহাদি নির্মাণশিল্প, বা বেতারবিজ্ঞান 


প্রভৃতির মধ্যে যে-কোন একটি | 
(8) ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক £ | 
(ক) বাণিজ্যিক প্রয়োগবিজ্ঞান ; (খে) হিসাব-সংরক্ষণ ; (গ) বাণিজ্যিক 
ভূগোল বা অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বা সর্টহাণ্ড, টাইপরাইটিং। 
(৫) কৃষিবিজ্ঞান £ 
(বীজ ও গাছের ) (3) পশুপালন ও বন্ধন ; 


(ক) সাধারণ চাষের জ্ঞান 
গে) বাগান করা বা e RE ১ (ঘ) 9fecew! 


১২ শিক্ষা-প্রস 


(৬) চারুকলা ঃ 

(ক) অঙ্কন ও রঞ্জন; (খ) ভাস্বর্য্য ও কারুশিল্প ; (গ) যন্তরসঙ্গীত ; 
(ঘ) কণ্ঠসঙ্গীত; (উ) নৃত্যকলা 

(৭) শগাৰ্হস্থ্যবিজ্ঞান £ 

(ক) গাৰ্হস্থ্য অর্থনীতি ; (খে) খা্প্রস্তুত প্রণালী ; (গ) মাতৃমঙ্গল ও 
শিশুপালন ; (ঘ) শু্রবাসম্পর্কে শিক্ষা | 

উপরি-উক্ত বিচিত্র শিক্ষার ধার! শিক্ষার্থীর রুচি ও সমাজের প্রয়োজনকে 
কেন্দ্র ক'রে নিদ্দিষ্ট হয়েছে। 

এই নৃতন বিচিত্র ধারার শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত পার্থক্য 
ও বৈশিষ্ট্যের মূল্য দেওয়া হবে। এতদিন যে জাতির প্রাণশক্তির অপচয় হচ্ছিল 
তার পথ রুদ্ধ করবার জন্যে এই প্রয়াস | 

কি ক'রে এই বিচিত্র ধারায় শিক্ষা-পরিবেশন সম্ভবপর e| পরে আলোচ্য । 
তরে এর জন্যে নান! রকমের বিদ্যালয়ের একে একে প্রতিষ্ঠা হওয়! বাঞ্চনীয় | 

এই সব বিগ্যালয়গুলিকে fex শাখার (Multilateral School) বিদ্যালয় 
বলা হবে। 


ভিন্ন শাখার বি্তালয় ( Multilateral School ) 
কাকে বলে? 

অনেক বিদ্যালয়ে চোদ্দ বছর বয়সের পর ভাবী জীবনের প্রস্তুতির eg 
বিচিত্র ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে। একই বাড়ীতে যদি রুচি ও প্রবণত। 
"ED বিচিত্র শিক্ষাধারার ব্যবস্থ থাকে তবে সেই বিদ্ধালয়কে ইংরাজীতে 
Multilateral School বলা হয়েছে। আর যদি একই বিদ্যালয়ের মধ্যে 
বিচিত্র ধারার ব্যবস্থা al থাকে তবে তাকে ইংরাজীতে Comprehensive 
School বল! যেতে পারে 1 যে বিদ্যালয়ে ভিন্ন শক্তি ও ভিন্ন রুচি শিক্ষার্থীর 
ভাবের আদান-প্রদানে মুখর হয়ে ওঠে, যে প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীর ee 
একই পাঠ্যবিবয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু a ভাবের সংহতিতে সমৃদ্ধ তাকে 


বিভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ের প্রবর্তনের পথে বিভিন্ন সমস্তা ১৩ 


ইংরাজীতে comprehensive বা! সাধারণ বিদ্যালয় বলা হয়েছে। এই সব 
বিদ্যালয়ের সুবিধাসম্পর্কে অনেকে আলোচনা করেছেন p কিন্তু সব বিদ্যালয়ই 
যদি একই ছাচে dëi হয়, বদি ব্যক্তিগত পার্থক্যের কোন মূল্যই দেওয়া না 
হয় তবে বর্তমান যুগে সে বিদ্যালয়ের বাস্তব উপযোগিতা-সম্পর্কে সংশয়ের 
অবকাশ থাকবেই d 

এই epp বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখ কর! যেতে পারে। গ্রামার, 
টেকৃনিকাল ও মডার্ণ এই তিনটি ধারায় শিক্ষার ব্যবস্থা বহুদিন থেকে প্রচলিত 
হওয়ার পর আজ আবার তার সংস্কারের প্রশ্ন এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে 
বিচ্ছিন্নভাবে__আলাদা! বাড়ীতে এক এক ধারায় এক এক রকম শিক্ষার ব্যবস্থা 
আজ ত্রুটিপূর্ণ বলে অনেকে মনে করেন। ফলে, প্রত্যেক শাখার মধ্যে, 
প্রত্যেক ধারার মধ্যে একটি সংহতির প্রশ্ন উঠেছে | তাই আমাদের এই নুতন 
শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপ দেবার সময় এই কথাটি মনে রাখতে SC | 


বিভিন্ন শাখার বিদ্ভালয়ের প্রবর্তনের পথে 
বিভিন্ন সমস্যা 


যে-কোন নূতন ব্যবস্থা-প্রবর্তনের পথে যে বিভিন্ন বাধা দেখা দেয় তার 
মধ্যে প্রধান সমস্ত হ'ল মনস্তাত্বিক সমস্তা | 

সমন্তাগুলিকে নিয়লিখিত পর্য্যায়ে ভাগ করা যায় £ 

(১) পরিচালনামূলক » (২) অর্থনৈতিক s 
(৪) মনস্তাত্বিক ; (৫) পাঠ্যস্থচী-নির্ধারণের সস্তা | 

নুতন শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপ দিতে গেলে অর্থনৈতিক সস্তার চেয়ে 
মনস্তাত্বিক সমস্তা যে প্রবল হবে তা SATA করা কঠিন নয়। কারণ, Gace 
ত্যাগ ক'রে অঞ্বকে গ্রহণ করার পথে সংশয় আসবেই | তবে আশার কথা 
এই যে, সংস্কারের প্রয়োজন-সম্পর্কে চেতনা ও নির্দেশ শিক্ষকগণের ও 
জনুছ্ঞাধারণের শুভেচ্ছা এই নুতন পরিকল্পনার পিছনে রয়েছে | 

তাই বর্তমানে সব কিছুই পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং 
ক্রমশঃ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তার পরিমার্জন করাই শ্রেয় হবে। 


(৩)  শিক্ষকসমস্তা। ; 
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সমস্যার VHA 
(১) পররিচালনামুলক সমস্যা £ 


সমন্তার সমাধান নির্ভর করে শিক্ষার পরিচালনার ওপর | কারণ, কেবল 
আয়োজন ও উপকরণ থাকলেই কোন পরিকল্পনার সার্থকতা আসে al | 
তাই পরিচালনার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা৷ স্বাতাবিক। পরিচালনাকে 
কেন্দ্র ক'রে যেসব সমস্ত! দেখা দিতে পারে তার স্বরূপ নির্দিষ্ট হ'ল £-_ 

(১) বর্তমান বিদ্বালয়গুলির রূপান্তর-দাধন বা সংস্কারের ফলে গতানুগতিক 
বিদ্যালয়ের পরিণতি ও নূতন সমস্তা | 

(২) ভিন্ন শাখার বিদ্যালয় ও গতান্গগতিক বি্যালয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্ত ও 
যোগস্ত্র স্থাপন | 

(৩) বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন ও নির্দেশ | 

(৪) বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পরীক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন | 

(৫) রিগ্ভালয়গুলির মধ্যে সংহতিস্থাপন ও হুসমঞ্জন কর্ম্ম্থটী-নির্দ্ধারণ | 

(৬) ভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্থি-নির্র্বাচন। 

একমাত্র পরিচালনাকে কেন্দ্র PAS এরূপ বহু সমস্ত! দেখ! দেবে | 

(২) অর্থ ইনভিক cvs 

এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন | যে সব 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে তাদের উপযুক্ত গৃহ- 
পরিবেশ, যন্ত্রপাতি ও আয়োজনে সজ্জিত কর! ব্যয়সাপেক্ষ। অবশ্য প্রত্যেক 
বিদ্ালয়ে প্রত্যেকটি ধারাকেই প্রবর্তিত কর! বর্তমানে সম্ভবপর নয়। কোন 
বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও যন্তরশিল্পের প্রবর্তন, কোন বিদ্যালয়ে বা af ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রবর্তন হবে | অবশ্ত আঞ্চলিক প্রয়োজন বুঝে এই ধারাগুলি সংশ্লিষ্ট 
হবে। ফলে ENCS| এক একটি বিদ্যালয়ে গড়ে ২টির বেশী বিষয় ( Course ) 
সংশ্লিষ্ট করা সম্ভবপর হবে না। আগামী ছুই বৎসরে এই Lu 


বাস্তর রূপায়ণের জন্য প্রায় ১৬ কোটি টাকার প্রয়োজন | অবশ্য 
সরকার এই গুরুতার বহন করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তবে দেশের এই 


i, CH 
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afer শিক্ষার জন্য এই বিরাট ব্যয় তখনই সার্থক হবে যদি এই এল 
উদ্দেশ্য সার্থক হ'য়ে উঠে ও সমগ্র দেশবাসী এর সদ্ব্যবহার করতে পারে। 


(৩) শিক্ষকসমন্থ্যা ৪ 
আজকে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় CUTE! হ'ল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে 


কেন্দ্র ক'রে | 

যাদের সহযোগিত। ভিন্ন কোন পরিকল্পনাই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না 
সেই মানবিক শক্তি সেই জনসম্পদকে উপেক্ষা কর! সঙ্গত নয়। তাই উপযুক্ত 
শিক্ষককে wise করতে হবে ও তাদের যথাযোগ্য শিক্ষা, আলোচনা ও 
পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ দিতে ACA | 

শিক্ষককে দেশে ও সমাজে উচ্চ আসন ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও মর্ষ্যাদা 
দিতে হবে ol না হলে সব প্রচেষ্টাই বিফল হবার সম্ভাবনা | 

নূতন পরিকল্পনার মধ্যে যেসব বিষয় প্রবর্তিত হবে তার উপযুক্ত শিক্ষকের 


একান্ত অভাব | শুধু তাই নয়, এই সব ভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ে যিনি অধ্যক্ষ 


হবেন তাঁকেও বিশেষ দক্ষ ও কৃতী হতে হবে। 

পরিচালন-ক্ষমতা ও বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তার! তাদের 
ওপর gu কাজের প্রতি স্থুবিচার করতে পারবেন বলে মনে হয় না। 

(৪) মনম্তাত্বিক Tes 

সমস্ত সমস্যার মধ্যে প্রধানতম zial হ'ল মনস্তাত্বিক সমস্ত | মনের 
কোণেই ভিড় ক'রে থাকে রহু জটিল সমস্তা | 

আজ শিক্ষকদের মধ্যে যে হতাশার ভাব দেখা দিয়েছে তাকে দুর করতে 
শিক্ষকই  বাণীতীর্থের "ag তাই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও 
তার স্পর্শ ছাড়া শিক্ষাথিজীবনের উন্মেষ অসম্ভব | শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কবিভ্রাট তার 


হবে। 
আন্তরিক 
আজ বে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে 
অন্যতম কারণ | 

এছাড়া বিভিন্ন ধারায় শিক্ষার 
বদি না শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের 
ন! থাকে | 


ব্যবস্থা কখনই সার্থক হতে পারে নাঃ 
মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিতা 


১৬ শিক্ষা-প্ৰসন্দ 


বিশেষ ক'রে অভিভাবকদের সন্মতি ছাড়া কোন শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ 
কার্যকরী হতে পারে না। অভিভাবকরা যদি শিক্ষার্থীর শক্তি ও প্রবণতার 
দিকে দৃষ্টি না রেখে কেবল নিজেদের ইচ্ছা ও ধারণাকে উচ্চ স্থান দেন তবে 
শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের উপদেশ নির্দেশ সবই নিরর্থক হয়ে দীড়ায় | 

সবচেয়ে বড় মনস্তাত্বিক সমস্ত। হ'ল শিক্ষার্থীকে ও তার পরিবেশকে নিয়ে | 
বর্তমান শিক্ষা-পরিকল্পন| অন্থ্যায়ী চোদ্দ বছর বয়সেই শিক্ষার্থীর রুচি ও শক্তি 
নির্নারিত হবে এবং তারপর সেই অনুযায়ী বিবয়ধার! নির্বাচন কর! হবে | 

এই বিচিত্র ধারায় শিক্ষাব্যবস্থার পিছনে একটি বিরাট অস্থুমান রয়েছে_ত৷ 
হ'ল চোদ্দ বছর বয়সেই মানবের বুদ্ধিবৃত্তি, বিষয়ান্ুরাগ ও ব্যক্তিত্বের উপাদান 
দানা বাধে। সত্যই ভারতীয় পরিবেশে এই অনুমান সত্য কি-না তা গবেষণা- 
সাপেক্ষ | তবে যতদূর মনে হয় এই বয়সেই ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি সংহত 
হতে শুরু করে। din কমিশন রিপোর্টে একই কথার প্রতিধ্বনি খুঁজে 
পাওয়া যায়। 

(e) পান্যসুচী-নিদ্ধারড্ণর সমস্যা £ 

প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে চোদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য 
একই পাঠ্যস্থচীর ব্যবস্থা হবে | 

All India Council for Secondary Education সম্প্রতি একটি 
পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যন্থচী প্রকাশিত ক'রে সকলের ক্কতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাই 
পাঠ্যস্থচীর বিস্তৃত বিবরণী এই পুস্তিকায় দেওয়ার প্রয়োজন হ'ল না। তবে 
বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে, if কমিশনের প্রস্তাবিত পাঠ্যন্থটী থেকে 
সম্প্রতি প্রকাশিত art স্থানে/স্থানে পরিবন্তিত ও পরিবন্ধিত হয়েছে 
অবশ্য পাঠ্যস্থচীর মধ্যে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে সে আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী 
পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় । y 
- পাঠ্যস্বটী লক্ষ্য করলে দেখা বায় কয়েকটি বিষয়ে পাঠ্যস্থচী ক্রুটি- 
মুক্ত নয় । যেমন__ 

প্রস্তাবিত ইংরাজীর পাঠ্যতালিকা! (নবম, দশম, একাদশ শ্রেণীর জন্য ) 
বথেষ্ট বলে মনে হয় না, কারণ এই প্রস্তুতি নিয়ে, Pasta ডিগ্রি ক্লাসে 
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ভর্তি হওয়ার কথা ; কিন্ত যে যে বিষয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে সেই প্রস্তুতি 
নিয়ে সাহিত্য ও যে-কোন যান্ত্রিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করা wes] o 


ইংরাভীর পাঠ্যবিবয়কে আরও বৈচিত্র্যময় ও পুর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজন | 


সেইরূপ Social 9£04165-এর যে পাঠ্য্থটী প্রস্তাবিত হয়েছে তার মধ্যে 
বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে সন্দেহ CHR কিন্ত বিষয়-পরিমর দেখে মনে হয় যে, এই 
ব্যাপক পাঠ্যস্থচী শিক্ষার্থীর কাছে বোঝা হয়ে দাড়াবে । তাছাড়া এই বিষয়টি 
পড়ানোর উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও প্রথমে কঠিন হবে। কিন্ত তাহ'লেও 
ইতিহাস, ভূগোল পৃথক পৃথকভাবে পড়ানোর চেয়ে এর মনস্তাত্বিক ও বাস্তব 
উপযোগিতা বেশী কি-না বিচাৰ্য্য । 

সেইরূপ General Science-এর যে পাঠ্যস্থচী তার উপযোগিতা থাকলেও 
বিষয়টি পড়াবার dra উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাসরঞ্জাম খুব কম বিদ্ালয়েই 


সুলভ হবে। 
ভাষাকে নিয়ে যে সমস্তার আজ উদ্ভব হয়েছে তা-ও আরে! জটিল | একজন 


শিক্ষার্থীকে নবম শ্রেণীর স্তরে ৬টি আবশ্যিক বিষয় শিখতে হবে এবং তারপর 
যে-কোন একটি বিবয়ধার| নির্বাচন ক'রতে হবে। আবশ্যিক বিষয়গুলির মধ্যেও 
দেখা! যায় যে, অন্ততঃ তিনট ভাবা একজনকে শিখতে হচ্ছে। এতগুলি ভাব! 
একসঙ্গে আয়ত্ত করা কতদূর সম্ভবপর হবে সে কথাও বিবেচ্য | 


AANA $ 
ate বিভিন্ন ধারায় শিক্ষার এই আয়োজন সার্থক হবে, যদি দেশে 


শিক্ষাঙ্গেত্রে গণতন্ত্রের আদর্শের পুর্ণ রূপায়ণ ঘটে । 
যে সব গ্রামাঞ্চলে বেশীর ভাগ অধিবাসী দীন, সর্বাহার। তাদের কাছে 


সবচেয়ে বড় প্রয়োজন__-অবৈতনিক শিক্ষা। দ্বিতীয়তঃ, তাদের জীবনমানের 
সঙ্গেও এই পরিকল্পনার সার্থকতার প্রশ্ন জড়িত। যারা ভাবী নাগরিক তারা 
যদি ofge থাকে, পারিবারিক জীবনে SAT হয়, তবে তাঁদের ব্যক্তিত্বের 
ad বিকাশ কিভাবে স্ভবপর হবে? 

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশেষ বিশেষ কাজের প্রতি সমাজের মুল্যের ওপরও 
এই নূতন পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করে | 


২ 


(ছুই ) 
কয়েকটি শিক্ষা-সমস্যা 
বিশৃথলার aam ` 

বর্তমানে শিক্ষাজগতে যে কয়টি সমস্যা দেখ| দিয়েছে তার মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা | তাই এ সমস্ত! নিয়ে আজ দিকে 
দিকে উদ্বেগের চিহ্ন দেখ! দিয়েছে | 

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্যার সমাধান খোৌজবার আগে তার কারণ বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন। যে সব কারণ এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্যে দায়ী তার বিবরণ 
সংক্ষেপে নিয়লিখিতভাবে দেওয়া যেতে পারে £= 

কারণ 3 

(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ £_অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিবেশ 
শিক্ষার্থীর মনকে প্রভাবিত করে । শিক্ষার্থীর পিতামাতার মধ্যে WS S কলহ 
ও অভাব-অভিযোগ গৃহশাস্তিকে নষ্ট করে। ফলে শিক্ষাথি-চিত্তে প্রতিক্রিয়া 
দেখ! দেয়। 

সেইজন্তে প্রতিটি শিক্ষক ও অভিভাবকের মনে রাখা উচিত যে, শিক্ষার্থী 
নিজেই সব সময়ে তার বিশৃঙ্খন আচরণের era দায়ী নয় | 

গৃহ-পরিবেশের মত বিদ্যালয়-পরিবেশও get এবং স্বাস্থ্যকর হওয়া 
প্রয়োজন | বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর আত্ম-প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ থাকা আবশ্যক | 
কেবল তাই নয়, বিদ্ালয়-গৃহ ও পরিবেশকে এমনভাবে সাজিয়ে সুন্দর ক'রে 
রাখতে হবে বেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের বিদ্যালয়কে ভালবাসতে পারে | 
শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রতি একটি গভীর মমত্ববোধ জাগিয়ে দিতে পারলে এই 
সমস্তার আংশিক সমাধান হ'তে পারে | বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধের অভাব 
যেমন এই সমস্তার অন্ততম কারণ, সেইরূপ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক 
গ'ড়ে না উঠলে নানান্ধপ বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খল আচরণ দেখা দেয়। 

খে) তাছাড়া শিক্ষার্থীর মনে যতদিন ন! নীতিবোধ ও মাজ্জ্রিত রুচি 
জাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততদিন এই উচ্ছ বলত! সম্পূর্ণ দূর হবে ন|। বাইরের 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা! s 


জগতের নানা! কুপ্রভাব শিক্ষার্থীর মনকে বিকৃত করে, ফলে বিক্ষোভের: sf 
হয়। এই সমস্যার সমাধান নির্ভর করে মূলতঃ শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
ওপর । তাদের জীবনের আদর্শ ও ব্যক্তিত্বে যদি শিক্ষার্থিগণ মুগ্ধ হয়, যদি 
তাদের প্রভাব বাইরের প্রভাবের চেয়ে বেশী হয়, তবেই শিক্ষার্থীদের 
অন্ুকরণশীল মন সংযত ও সংহত হবে। 

(গর) কিন্ত আজ শিক্ষকদের সমাজে স্থান কোথায়? কাঞ্চনের কৌলীন্ত 
আজ মাথ! তুলে দাড়িয়েছে | ফলে শিক্ষকের দুর্দশার আজ অস্ত নেই। 
ন! আছে মানমর্ধ্যাদা, না আছে আধিক স্বাচ্ছন্দ্য । চারিপাশের আবহাওয়ায় 
প্রভাবিত হ'য়ে শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে । ফলে নানারূপ 
বিশৃঙ্খল আচরণের স্থষ্টি | 

(ঘ) বিদ্যালয়ের সাথে বৃহত্তর জীবনের যোগাযোগের অভাব শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে এই বিশৃঙ্খল আচরণের অন্যতম কারণ D বিদ্যালয়ের wet গণীকে 
অতিক্রম ক'রে শিক্ষককে আজ সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে ও 
সমাজে নিজের আসন ক'রে নিতে হবে | বিদ্যালয় ও সমাজের মাঝে তবেই 
যোগন্থত্র রচিত হবে। 

(উ) অনেক সময় শিক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রতি সহাম্ভূতিপূর্ণ মনস্তাত্বিক 
দৃষ্টির অভাবে অনেক সমস্তা দেখা দেয়। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর বিশৃঙ্খল 
আচরণের মূল কারণ অঙ্নসন্ধান করেন এবং তা যথাসম্ভব দুর করবার চেষ্টা 
করেন, তবে এ সমস্ত! বেশী দূর গড়াতে পারে না। অনেক সময় শিক্ষক কেবল 
শাসন ও প্রতিশোধের প্রবৃত্তিকে অবলম্বন ক’রেই এই সমসন্তার সমাধান 
খোঁজেন এবং অনেক সময় সে প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় | তাই সস্তার প্রকৃতি নির্ধারণ 
ও তার কারণ বিশ্লেষণ ন! ক'রে সব সময়েই একই সমাধানের উপায় অবলম্বন 
কার্য্যকরী হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে 
শিক্ষক যদি সহানুভূতির সঙ্গে সমস্তার সমাধান খোঁজেন, তবে অনেক সময়েই 
তা অব্যর্থ হয়। অনেক সময় অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন 
হ'য়ে পড়ে ও তাদের সাথে আলোচনা বিশেষ ফলপ্রদ হয়। 


২৪8 শিক্ষা-প্রবঙ্গ 


(&) পাঠ্যতালিকার ক্রটি এবং দৈন্য এই "mag জন্যে আংশিক দায়ী। 
শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত ও আবেগাত্মক প্রয়োজন মেটাতে বর্তমান পাঠ্যন্থটী অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অক্ষম | তাই পাঠ্যিস্ছচীকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলবার প্রয়োজনবোধে 
জীবনে শৃঙ্খলার মূল্য তার! বুঝতে শেখে ; ফলে বিশৃঙ্খলার অবকাশ কমে যায়| 
শিক্ষার্থীর aga, কুচিপ্রবণতাকে মর্য্যাদা ন! দিলে রুদ্ধ প্রাণশক্তি ও আবেগ 
অনেক সময় অবাঞ্ছিতভাবে আত্ম-প্রকাশ করে ও ফলে এই সব সমস্ত দেখ! 
GU] এইজন্য আজ পাঠ্যস্থচী ও শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের প্রশ্ন উঠেছে। 
কেবল তাই নয়, যাতে জীবনে dai, নিয়মনিষ্ঠঠ ও সমাজ-চেতনার 
প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হয়, দেদিকেও পাঠ্যস্থচীর দায়িত্ব আছে। তাই পাঠ্য- 
পুস্তক এমনভাবে লিখিত হওয়| উচিত যে, তার মাধ্যমে এই শিক্ষালাভ 
সম্ভবপর হয়। তাই পাঠ্যস্থচীর. মধ্যে সমাজ-চেতন!| ও নাগরিক শিক্ষার 
বিশেষ স্থান হওয়া! একান্ত বাঞ্ছনীয় | 

(g) কিন্ত কেবল পাঠ্যস্থচীর সংস্কারেই এই সমস্তার পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর 
নয়। সামগ্রিক বিগ্ভালয়-জীবনের সাথে এই প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। 
কারণ শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তিকে বিভিন্ন খাতে বইয়ে দিতে ন! পারলে এই সমস্ত! 
বেশী প্রকট হ'য়ে ওঠে। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়েই বৈচিত্র্যময় স্থজনাত্ক 
কর্ম্মস্থচী প্রবর্তিত mex উচিত অঙ্কন, অভিনয়, বিতর্ক, হাতের কাজ, শ্রেণী 
পরিচালনা, পত্তিক।-প্রকাশ, খেলাধুলা, সমাজ-সেব! প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মস্থটী 
বিদ্যালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে, শিক্ষার্থীরাও যে যার রুচি CRISI 
কাজে প্রবৃত্ত হ'তে পারে। ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশও সহজ হয় এবং 
শিক্ষকের পক্ষেও তাদের ব্যক্তিত্বকে নিবিড়ভাবে জানবার সুযোগ হয়। 
প্রত্যেকের মধ্যেই যে স্থজনাত্মক প্রবৃত্তি আছে তাকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের মধ্য 
দিয়ে চরিতার্থ ক'রতে পারলে শিক্ষার্থী প্রচুর আনন্দ পায় ও তাদের কাজের 
প্রতি fal জেগে ওঠে। শিক্ষক যদি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ ক’রতে 
পারেন তবেই সম্ভব হবে এই বিরাট সমস্তার আংশিক সমাধান | কারণ শিক্ষক, 


অভিভাবক, সমাজনেতা ও শিক্ষাধিনায়ক প্রত্যেকের সংহত প্রয়াস ছাড়া এই 
বিশৃঙ্খল অবস্থার উন্নতি-সাধন সুদুরপরাহত হবে। 


(be Que SE 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা 


(জ) নীতি-প্রচারের মনোভাবই বিশৃঙ্খলতার অন্যতম ব 
হয়। আজ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে ধৰ্ম্ম ও নীতি ক্রমশঃ বিদায় নিচ্ছে ( Tree 
ধর্ম আলোচনার আজ আর কোন অবকাশ নেই৷. কিন্ত ধর্মের মধ্য দিয়ে যে 
নীতি-শিক্ষ। সহজ হয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বিদ্যালয়ে 
ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে আবার প্রশ্ন জেগেছে । তাছাড়া, মাঝে মাঝে 
মহাপুরুবদের”স্মরণিকা উৎসব’ পালন ক'রে তাদের পবিত্র জীবনী আলোচন! 
ক'রলেও শিক্ষা্থি-মনের উৎকর্ষ ঘটে | 

মোট কথা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ যতদিন নিবিড় না হচ্ছে, 
যতদিন শিক্ষকের প্রতি শিক্ষাথিসমাজের শ্রদ্ধা ফিরে না আসছে, ততদিন এ 


সমস্তার পুর্ণসমাধান সম্ভবপর শয়। 


পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার-সমস্তা 


গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতি আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিশেষ ence 
প্রকট ক'রে তুলেছে। সে প্রশ্ন হ'ল, সত্যকারের পরীক্ষা-পদ্ধতি কি হওয়া 
উচিত? এই প্রশ্ন থেকেই মনে হয় যে, গতাহ্গতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রতি 
সংশয় জেগেছে | অনেকেরই মতে, শিক্ষার্থীর সত্যকারের das ও জ্ঞান 
নাকি বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে ধরা পড়ে না। ফলে পরীক্ষায় সাফল্যের 
জন্যে বিষয়-বস্তুকে ঠিকভাবে না বুঝেই তা মুখস্থ ক'রবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে | 
জীবনের সাথে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির যোগাযোগ কি, তা বুঝবার প্রয়োজনকে 
বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি নাকি মূল্য দেয় না। 

দ্বিতীয়তঃ; এই পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত রুচি ও 
মতামতের মূল্য নাকি অনেকখানি । তার SC? একই পরীক্ষার্থীর উত্তর-পত্রের 


বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন মূল্য নির্দারিত হয়। পরীক্ষকদের এই 
ব্যক্তিগত মতামতের অবকাশ যে পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট, তার 


কাৰ্য্যকারিতা সম্পর্কেও সন্দিহান হ'তে হয়| 
পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার-সাধন ক’রবার পক্ষে কয়েকটি প্রশ্ন এসে 


(ক) Aa gap NRW EPBRARY 
(Pate o তি QF /০- 


aX 4 শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


(খ) কি ভাবে নম্বর ভাগ ক'রে দেওয়া! হবে? 

(গ) কি উপায়ে পরীক্ষা গ্রহণ কর! হবে? 

পরীক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে তার কারণ হ'ল, বর্তমান পরীক্ষা 
পদ্ধতি সম্পর্কে অপস্ভোষ। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণ-বিকাশ। সেই 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ও ক্রম-পরিণতির সন্ধান নেওয়া! পরীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য 
হওয়া উচিত | কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে আছে__ 

(১) স্মৃতি ও এমন কি নিরর্থক fe প্রয়োগের প্রাধান্ত | 

(২) নিদ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার্থীর কৃতিত্বের উপর ভিত্তি । 

(৩) পরীক্ষার্থীর সার! বৎসরের শ্রেণীর কাজ ও বিছ্যালয়-জীবনে অংশ 
গ্রহণের উপর যথাবথ মূল্যের অভাব | 

(s) পাঠ্যবস্তর বিভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টির অভাব | 

এগুলি ছাড়! পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বের প্রভাব এই গতান্থগতিক পরীক্ষা- 
প্রণালীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এজন্যে অনেকে নৈর্ব্যক্তিক 
পরীক্ষার প্রবর্তনকে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করেন। কিন্ত নৈর্ব্যক্তিক 
পরীক্ষাও ( objective test ) ক্ৰটিমুক্ত নয়। কারণ এই পরীক্ষায় কল্পনা; 
অঙ্গুভূতি, তাব-সংহতি ও প্রকাশের ক্ষমতাকে সম্যকৃন্নপে পরীক্ষা করা সহজ 
| এজন্যে অনেকে মনে করেন, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ও প্রচলিত পরীক্ষা- 
পদ্ধতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্ত-বিধানের প্রয়োজন | প্রচলিত পদ্ধতিতে altel 
থাকলেও তার কিছু কিছু সংস্কার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় | প্রথমতঃ, প্রশ্নগুলিকে 
সংক্ষিপ্ত ও ER ware হবে_ যাতে পাঠ্যবস্তর বিভিন্ন অংশের ওপর 
ছোট ছোট প্রশ্ন হ'তে পারে ও প্রশ্নের সংখ্যা! বেশী হ'তে পারে | ফলে কোন 
প্রশ্নের উত্তর ক রতে বেশী সময় লাগবে al | 

দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষ! কেবল নিদ্দিষ্ট দিনে ও নিদিষ্ট সময়ে উভয়ের উপর নির্ভর 
ক'রেই হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষার্থীর শ্রেণীর প্রাত্যহিক কাজ, বিদ্যালয়ের 
ক্রিয়াকলাপ, আচরণ সব-কিছুর ওপর ভিত্তি ক’রেই পরীক্ষা-পদ্ধতি নির্দারিত 
হওয়া উচিত। এজন্যে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কার্য, শ্রেণীতে 
আচরণ, বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের একটি তালিক৷ লিপিবদ্ধভাবে থাকার 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা pe 


প্রয়োজন। এ-কে ইংরাজীতে Cumulative Record Card বলা হয়। 
এর একটি নমুনা পরিশিষ্টে দেওয়া হ’ল ; কিভাবে এই card ক্রমশঃ গড়ে 
তুলতে হবে ও কিভাবে তাকে ভিত্তি ক'রে কোন্‌ শিক্ষার্থী সম্পর্কে কিরূপ নির্দেশ 
দেওয়া সম্ভব তা পরে আলোচিত: হবে। মোট কথা পরীক্ষা-পদ্ধতিকে 
নির্ভরযোগ্য ক'রে তুলতে হ’লে তার সমগ্র বৎসরের কৃতিত্ব ও ক্রিয়া-কলাপকে 
sce নিতে হবে 1 
এখন কিভাবে পরীক্ষায় নম্বর বণ্টন করলে MIST রক্ষিত হবে? একথা 
আজ স্বীকৃত Vary যে, বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের আবশ্যক | 
তার মধ্যে থাকবে__ 
প্রচলিত প্রবন্ধ-দন্মী ( Essay type ) পরীক্ষা | 
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা | 
শ্রেণীর কার্য্য-কলাপ | 
তাই অনেকেই মনে করেন যে, নীচের শ্রেণীগুলিতে (অর্থাৎ aw থেকে অষ্টম 
শ্রেণী পর্য্যন্ত ) নিয়লিখিতভাবে নম্বর বণ্টন করা যেতে পারে £_ 


প্রচলিত পরীক্ষা ৫০ নম্বর | 
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ৩০ নম্বর | 
শ্রেণীর কাজ__ ২০ নম্বর | 


উচ্চ শ্রেণীতে অবশ্য নিয়লিখিত উপায়ে পরীক্ষার নম্বর বণ্টন করা যেতে 
পারে $— 


প্রচলিত প্রবন্ধ-ধর্মী পরীক্ষা ৬* নম্বর। 
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা-_ i ২০ নম্বর | 
শ্রেণীর কাজ_ ২০ qul 


প্রত্যেক পরীক্ষার জন্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র হবে ও ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার eg 
পাশের নম্বর নির্দিষ্ট থাকৰে। এমন কি শ্রেণীর কাজের জন্যেও একটি নিদ্দিষ্ট 
নম্বর না পেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে স্বীকৃত হবে ন|। মোট কথা পরীক্ষা- 
ব্যবস্থার সংস্কার সবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয় । পাঠান্তে সাধারণ-পরীক্ষার 
প্রয়োজন থাকলেও তার ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত নয়। এজন্ঠে 


২৪ & শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


কিছুদিন অন্তর শ্রেণী-পরীক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। ক্রমশঃ শ্রেণীর 
পরীক্ষার ফল ও সম্বত্সরের কাজের ওপরই জোর দিতে হবে। তবেই 
শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের অবকাশ মিলতে পারে | মোট কথা নীচের 
কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রেখে পরীক্ষার সংস্কার হওয়া উচিত £__ 

(ক) ছাত্রের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা | 

(4) ছাত্রের! অধীত বিদ্যার কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে। 

(গ) অন্তান্য ক্ষেত্রে ছাত্রের আয়ত্ত জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষমতা | 


পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীকে নিয়ে সমস্ত 

আজ পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীকে নিয়ে যে সমস্ত| উপস্থিত হয়েছে তা ক্রমশই 
ব্যাপক HA গ্রহণ ক'রছে। প্রতিটি বিগ্ভালয়েই তাই এসম্পর্কে চেতন! দেখা 
দিয়েছে। কারণ প্রতিটি শ্রেণীতে পিছিয়ে-পড়। শিক্ষার্থীর সংখ্য! ক্রমশই বেড়ে 
যাচ্ছে। * 
সমন্তার সমাধান খুঁজতে হ’লে-_তার স্বরূপ ও কারণ বিশ্লেষণের সার্থকতা 
আছে। 

পিছিয়ে-পড়া ছেলে কাদের বল! হবে প্রথমেই এই প্রশ্নের মীমাংসার 
প্রয়োজন | অবশ্য এবিষয়ে কোন স্থির Pater হয়নি | তবে সিরিলবার্টের 
মত মনস্তান্বিকের মতে তাকেই পিছিয়ে-পড়া বলা চলে যে তার নিয়তর শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের মানের সঙ্গেও বাপ রেখে চ'লতে পারে না অর্থাৎ কেউ যদি অষ্টম 
শ্রেণীর শিক্ষার্থী zope সপ্তম শ্রেণীর মান অনুযায়ী কাজ ক'রতে না! পারে, 
তাকেই পিছিয়ে-পড়া ছেলে বল! যেতে পারে 1 

নানা কারণে এই পিছিয়ে-পড়ার সংখ্য! ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। নানারকম 
পিছিয়ে-পড়া দেখা গেলেও শিক্ষাক্ষেত্রে যারা পিছিয়ে-পড়া তাদের নিয়েই 
প্রথমে আলোচনার অবকাশ আছে। 


কি কি কার5ণ শিক্ষাচক্ষতত্র এই সমস্যা দখা Treacy » 


যে কারণগুলি পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্য! বাড়িয়ে 


দিচ্ছে তার মধ্যে 
প্রধান হ’ল 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্ত। AC 


(১) প্রতিকূল পরিবেশ, 

(২)  আবেগ-উচ্ছাসজনিত অসুবিধা ও 

(৩) জন্মাঞ্জিত কায়িক ও মানসিক Sib | 

এছাড়াও অল্পবৃদ্ধি ও জন্মাজ্জিত ব্যক্তিগত bo এর মূল কারণ হ'তে 
পারে। বিদ্যালয়ে এই সমস্ত! যে ক্রমশঃ প্রবল VaR তার কারণ বিশ্লেষণ 
ক’রলে HTT, অনেক বিদ্ধালয়েই প্রথম ভত্তির সময় শিক্ষার্থীর শক্তি- 
সামর্থ্য অন্থ্যায়ী শ্রেণী নির্বাচন করা সম্ভবপর হয় না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীতে 
উন্নয়নের সময়ও অনেক শিক্ষার্থীর যোগ্যত| ও পরীক্ষার ফলাফলকে উপেক্ষা 
ক'রেই অভিভাবকদের AREAS রক্ষা ক'রতে EN ফলে এই সমস্তার সমাধান 
সুদূরপরাহত হয়। তাই এই দুইটি দিকে বিশেষ ye রাখবার dete 
প্রয়োজন | 

সাধারণতঃ শিশুর পাঠে অন্কুরীগের অভাব ও অমনোযোগ এই সমস্তাকে 
ক্রমশঃ জটিল ক'রে তোলে । তাছাড়া বিগ্ভালয়ে অন্কপস্থিতি, শারীরিক ও 
মানগিক অনুস্থতা ও প্রতিকূল পরিবেশ এই সমস্তার জন্যে দায়ী। তাই যদি 
শ্রেণী-পাঠন বিশেষ কার্য্যকরী হয় ও পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের প্রতি বেশী লক্ষ্য 
el হয়, তবে এই সমস্তার আংশিক সমাধান হ'তে পারে। কিন্ত প্রত্যেক 
শ্রেণীতে শিক্ষার্ি-সংখ্যা এত বেশী যে, শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া. 
শ্রেণীর মধ্যে সম্ভবপর নয় | অনেক সময় বুদ্ধিহীনতা, অসংহত আবেগ-উচ্ছাস 
ও চিত্ত-বিরুতি এই সমস্তার মূল কারণরূপে দেখা দেয়। তাই কোন্‌ কারণে 
কোন্‌ শিক্ষার্থী পিছিয়ে rece তা বিশ্লেষণ ক'রবার প্রয়োজন | 

সাধারণতঃ কয়েকটি শ্রেণী-পরীক্ষার ফলাফল দেখে পিছিয়ে-পড়ার দল 
নির্বাচন করা হয়। কিন্ত পরীক্ষা-পদ্ধতি যতক্ষণ ক্রটিমুক্ত হ'তে না পারছে 
ততক্ষণ এই সমস্তা-নিরপণে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় | 

কারণ-বিচগ্রষডণর উপায় £ 

(ক) পৰ্য্যবেক্ষণ, 

(4) অভীক্ষা-প্রয়োগ ও 

(গ) তথ্য-সংগ্রহের অন্যান্য উপায় | 


২৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


শ্রেণীতে, গৃহে ও অন্যান্য পরিবেশে নিদ্দিষ্ট শিক্ষার্থীর আচরণ লক্ষ্য ক'রলে 
তার ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি একে একে ধরা পড়ে। তাই এ বিষয়ে 
শিক্ষকের ও অভিভাবকের সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন | 

পৰ্য্যচবক্ষণ 2 

শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হ'লে শিক্ষার্থীর আচরণ ও 
কার্যকলাপ লক্ষ্য করাই হবে কারণ-বিশ্লেবণের প্রধান উপায়। বাড়ীতে 
অধিকাংশ সময় সে কিভাবে কাটায়, কোন্‌ কোন্‌ কাজ করতে সে ভালোবাসে, 
তার কাজে অধ্যবসায় বা আশ্ম-প্রত্যয় প্রকাশ পায় কিনা_-এই সব দিকে দৃষ্টি 
রাখতে হবে । কেবল তাই নয়, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সহান্ৃভূতির সঙ্গে আপনার 
ক'রে নিতে হবে। তাদের দিকে ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিতে হবে । তবেই তাদের 
সমস্ত, দুৰ্বলতা, অসুবিধা, গুণাগুণ বেশী ক'রে ধরা ierg) 

অভ্ভীক্ষা 2 A 

অভীক্ষা ও নানারকম মনস্তাত্বিক পরীক্ষা ( Psychological test ) আজ 
শিক্ষাজগতে অপরিহার্য্য হয়ে দীড়িয়েছে। কার কি কারণে কোন্‌ বিষয়ে দুর্বলতা 
তা ধরা সহজ হয় এই অভীক্ষার কল্যাণে | কার বুদ্ধি কত, ব্যক্তিত্বের কোন্‌ 
উপাদান কার মধ্যে কতটুকু আছে বা নেই, কোন্‌ বিষয়ের কোন্‌ ক্ষেত্রে একজন 
দুর্বল al বিশেষ অন্ুরাগী-_সব-কিছুর ধারণ] স্পষ্ট হয় এই অভীক্ষার ফলে | 

যেমন কারও মধ্যে অধ্যবসায়ের ও আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব, আবার কারও বা 
চিন্তাধারায় ক্ষিপ্রতার অভাবের জন্যে অসাফল্য আসতে পারে | তাই অনেক 
সময়েই এই সমস্তার সমাধানের জন্যে অভীক্ষার সাহায্যে প্রথমেই জন্মগত 
ক্ৰটি-বিচ্যুতি আছে কিনা দেখে নিয়ে তার পরে অন্যান্ত কারণ Pist ক'রে 
নেওয়া সুবিধাজনক হয়। এই সব অভীক্ষার নমুনা পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া হবে। 

অন্যান্য উপায় ৪ 

শিক্ষার্থীর গৃহ-পরিবেশকে নিবিড়ভাবে জানবারও বিশেষ সার্থকতা আছে। 
কারণ গৃহ ও পরিবেশ ন! জানলে শিক্ষার্থি-জীবনের অনেকখানিই অজানা aca 
বায়। তাদের গৃহে পিতামাতা বা অভিভাবকের ব্যবহার, বাড়ীর বাইরে 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা s mg 


সঙ্গীসাখীদের প্রভাব অনেক সময় কোন শিক্ষার্থীর পিছিয়ে-পড়ার কারণ হয়। 
তাই সেদিকে দৃষ্টি রেখে নানাভাবে তথ্য সংগ্রহ করার বিশেষ প্রয়োজন | 
uerg অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রয়োজনস্থলে সঙ্গীসার্থীদের কাছ থেকেও তথ্য 
আহরণ ক'রতে হবে। অবশ্য তথ্য আহরণের জন্যে অভিভাবক ও শিক্ষককে 
বিশেষ নির্দেশ দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। কারণ কোন শিক্ষার্থীর কোন গুণাগুণ 
বিচার Face গেলে তাকে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রতে 
হবে ও প্রয়োজনবিশেবে তার সাথে আলাপ ও সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন । 


জমস্তার সমাধানের জন্যে কারণ-বিশ্লেষণের পদ্ধতি :— 

প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি পরীক্ষার জন্তে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি পরীক্ষা করার প্রয়োজন। 
কার মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তিত্বের উপাদানের অভাবে পরীক্ষায় সাফল্য আসছে না। 
দৈহিক al শারীরিক কোন অক্ষমতা থাকলে তা-ও পরীক্ষা করার সার্থকতা 
আছে। কারণ অনেক "সময় শীর্ণ দৃষ্টিশক্তি, dëse, তোতলামি, হাতের 
আড়ষ্টতা প্রভৃতি কায়িক ত্রুটি অসাফল্যের মূল কারণ হ'য়ে দাড়ায় | 

সমাধাঢনর উপায়ঃ 

শিক্ষার্থীর দুর্বালত! জানবার পর তার সমাধান খুঁজতে হবে। এই সমন্তা 
s উপায় হ'ল শ্রেণী-পাঠনকে আরও ফলপ্রস্থ ক'রে তোলা | 
পাঠনের উপকরণ ও পদ্ধতি আরও বৈচিত্র্যময় হওয়া উচিত। 
রকাছে পাঠ্যবস্ত সহজ ও সরস হয়ে ওঠে, সেজন্তে 
শিক্ষককে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ক'রতে হবে | তাকে প্রতিটি পাঠ্যবস্তর বিষয় ধ'রে 
পৃথক পৃথক পাঠনের উপকরণকে ( Teaching aids ) কাজে লাগাতে হবে। 

প্রচুর উদাহরণ ও প্রয়োজনস্থলে নক্সা, চার্ট ইত্যাদির প্রয়োগ করা একান্ত 


আবশ্যক | মোট কথা শ্রাব্যচাক্ষুষ সহায়তার ( Audisvisual aids ) যথেষ্ট 


অবকাশ স্থষ্টি ক'রতে হবে। 

দ্বিতীয়তঃ, যার! পিছিয়ে পড়েছে বিষয় অনুসারে তাদের শ্রেণী-বিভাগ 
ক'রে ভিন্ন ভিন্ন উপশ্রেণীতে তাদের পাঠনের ব্যবস্থা করার সার্থকতা আছে। 
এই সব উপশ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হবে ও কিছু কিছু ভালো ছেলেও 


সমাধানের প্রথ 
কিন্ত তার জন্যে 
যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী 


২৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


থাকবে | তবে এই উপশ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কাজের মধ্যে দিয়ে শিখবে ॥ যে 
বিনয়ে দৈন্য সেখানে নে অন্ত শিক্ষার্থীরও সহায়তা নিতে পারবে । ফলে 
পারস্পরিক সহযোগিতা, শিক্ষকের অনুপ্রেরণা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় 
এনে দেবে । এই সব শ্রেণীতে পাঠনকাল যথেষ্ট হ'বার প্রয়োজন ও শিক্ষককে 
Pris হ'তে হবে। 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর মনে আত্ম-প্রত্যয় ও অহ্থরাগ জন্মিয়ে দেবার পর তাকে 
বাড়ীতে অন্গশীলনের erg নিয়মিত কাজ দিতে হবে ও wl নিয়ে আলোচনা 
ক'রতে হবে। তবে বাড়ীর কাজ খুব কমই দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কাজ 
হ'ল শিক্ষািমনে উৎসাহ ও অন্থরাগ জাগানো | তাই অভিভাবক ও 
শিক্ষকদের সমবেত প্রচেষ্টা ন! হ'লে এ সমস্তার সমাধান হওয়া মুস্কিল | 


মাধ্যমিক ভরে শিক্ষায় নির্দেশের সমস্তা 
ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আজ লক্ষ্য প’ড়েছে। fre এই ব্যক্তিগত 
পার্থক্যকে কিভাবে পরিমাপ করা যায়? অনেকে মানুষের ব্যক্তিত্বের অখণ্ড 
সামগ্রিক রূপের প্রতিই Sr, তাকে খগ্ডছিন্নভাবে উপাদানে বিশ্লেষণ 
করা তাদের মতে অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানবের ব্যক্তিত্বের 
ëm সার্থকতা আছে ব'লে স্বীকৃত হ'ল । নানা অভীক্ষার আয়োজন 
দিকে দিকে শুরু হ'ল! 


অভীক্ষা প্রণীত হ'ল বুদ্ধি, বিবয়াঙ্থুরাগ, বিষয়জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন 
উপাদান পরীক্ষার ere | 

নুদ্দি-পর্রীক্ষা £ 

ফরাসী মনস্তন্ববিদ্‌ বিনের ( Alfred Benit ) প্রচেষ্টায় ১৯০৪ সালে প্রথম 
WINGS অভীক্ষার প্রচেষ্টা হয়। তিনি বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্যে একটি অভীক্ষা 
উদ্ভাবন করেন। এই অভীক্ষায় তিনি বিচারবুদ্ধি, যৌক্তিকতা, মনোনিবেশের 

তার সামগ্রিক পরিচয় পাবার প্ৰয়াসী | 

প্রত্যেক বয়সের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের কাঠি saat বিন্যাস কর! 
VOR এবং সাধারণতঃ প্রত্যেক এক বছরের উপযোগী ছয়টি ক'রে প্রশ্ন দেওয়া 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা 


আছে। যখন কোন পরীক্ষার্থী কোন বয়সের উপযোগী সব প্রশ্নগুলিরই 
সমাধান ক'রতে পারবে, তখন সে তার পুর্ণ মূল্য পাবে ও তার মানসিক বয়স 
সেই অনুযায়ী হবে। উদাহরণস্বরূপ বল! চলে যে, যদি কেউ ছ'বছর ‘বয়সের 
জন্যে নির্দিষ্ট সব প্রশ্নগুলিরই সমাধান ক'রতে পারে, তবে তার মানসিক বয়সের 
ভিত্তি ofze হ'ল ছয় বছরের ওপর । তারপর একে একে কঠিন থেকে 
কঠিনতর প্রশ্ন ও সমস্তার সমাধান ক'রতে দেওয়া হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত দে কোন 
বয়সের erg নির্দিষ্ট সব প্রশ্নেই সমাধান ক'রতে অক্ষম হয় । এইভাবে 
বুদ্ধি-পরীক্ষার দ্বারা মানসিক বয়স ( Mental age ) স্থির zy | 


শিক্ষায় নিদ্দেশ £ : 

শিক্ষাই জীবন__জীবনই শিক্ষা। তাই শিক্ষার সাথে নির্দেশের প্রশ্ন 
নিবিড়ভাবে জড়িত, কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষাথি-জীবনের বিকাশে সহায়ত! 
Fal | 
যার মাঝে যেটুকু সম্ভাবনা আছে তার পূর্ণরূপায়ণ যাতে সম্ভবপর হয় এই 
দিকেই শিক্ষাবিদূদের দৃষ্টি । একই রকম বৈচিত্র্যহীন শিক্ষার আয়োজন 
হয়ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুকূল নয়, কারণ মানুষের রুচি fem, শক্তি 
ও হৃদয়ের বৃত্তি পৃথক। তাছাড়া নানা কারণে শিক্ষার্থীর বিকাশের পথ রুদ্ধ 
হ'তে পারে | তাই শিক্ষায় নির্দেশের একান্ত প্রয়োজন | জগতে যে প্রত্যেকের 
নিজস্ব স্থান আছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হ'ল প্রধান লক্ষ্য 

নির্দেশের অর্থ- শিক্ষায় নির্দেশের ছুটি অর্থ আছে। একটি ব্যাপক 
আর একটি সংকীর্ণ । ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীকে তার জ্ঞান-আহরণের পথে 
যে-কোন সহায়তাকেই নির্দেশ বলা চলে। কে কোন বিষয়ে কেন পেছিয়ে 
sore, শ্রেণ-পাঠন কে কেন gg ক'রতে পারছে না! এই সব সমস্যার 
সমাধানের প্রয়াসকেই ব্যাপক অর্থে নির্দেশ বলা চলে । আর কৌন শিক্ষাথী 
কোন পাঠ্য-বিষয় ও শিক্ষাধারা অনুসরণ ক'রলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে 
সবচেয়ে বেশী এগিয়ে যাবে ও তার জীরনে সাফল্য আসবে-সেই বিষয়বস্ত 
বা শিক্ষাধারা নির্বাচনে সহায়তা করাই শিক্ষায় নির্দেশের সংকীর্ণ অর্থ | 


৩০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


নির্দেশের প্রকার-ভেদ-_নির্দেশের বিভিন্ন প্রকার থাকলেও শিক্ষায় 
নির্দেশ আজ শিক্ষাবিদ্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে। কিন্ত এই নির্দেশের 
সাথে অন্য প্রকার নির্দেশের কিছু যোগাযোগ আছে। যেমন-_বৃভিমূলক 
নির্দেশ | তাঁবীজীবনে বার যে বৃত্তি হবে গোড়া থেকেই সেই অনুযায়ী 
" প্রস্তুতির সার্থকতা, আছে। তাই শিক্ষায় নির্দেশ ও বৃত্তিমূলক নির্দেশের 
মাঝে বিশেষ যোগাযোগ ও সংহতির প্রয়োজন | এছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক 
প্রভৃতি নান! নির্দেশের ব্যবস্থা হ'তে পারে | কিন্ত সব নির্দেশের শুরুতে আছে 
শিক্ষায় নির্দেশ | 
শিক্ষায় নির্দেশের stet 
(ক) শিক্ষার্থীকে আত্ম-বিশ্লেষণের পথে সহায়তা করা | 
(4) পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্ত রেখে চ'লতে সাহায্য করা | 
(গ) নিজের রুচি, যোগ্যত| ও পরিবেশ অনুযায়ী far ও শিক্ষাধার। 
নির্বাচন কর] | 
নির্দেশের বিশেষ অর্থ_আজ আমাদের দেশে বিবিধার্থপাধক বিদ্যালয়ের 
প্রবর্তনের সাথে সাথে কৈশোর থেকেই শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেবার প্রশ্ন 
উঠেছে। তার রুচি, শক্তি ও পরিবেশ অনুযায়ী নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীকে 
একটি fife? ধারায় শিক্ষালাভ ক'রতে হবে | যদিও কয়েকটি বিষয়ে সকলকেই 
জ্ঞানলাভ করতে হবে। যে কয়টি ধারার কথা উল্লেখ কর! হ'য়েছে তাদের 
মধ্যে Science, Technical ও Humanities-aq কয়েকটি কারণে 
এপধ্যন্ত প্রবর্তন বেশী ক'রে সম্ভব হ'য়েছে। এই বিভিন্ন ধারার প্রবর্তনের সাথে 
সাথে অনেকের মনে জেগেছে আশ! ও উদ্দীপনা; কারণ যদি সব শিক্ষার্থীই 
তার রুচি ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের সুযোগ পায় সেটি কম 
আনন্দের কথা নয়। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সমস্তারও উদ্ভব হ'য়েছে। 
প্রথম aal হ’ল নির্দিষ্ট ধারায় নির্দেশের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে | 
(১) কিভাবে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবশতা ও যোগ্যতার পরিমাপ হবে? 
(২) কি কি গুণ বা বৃত্তিকে কেন্দ্ৰ ক'রে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় 
হবে? দুটি প্রশ্নই নির্দেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত | 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা ৩১ 


কি কি গুণ বা aie নিন্দেশক mou £ 

আজও অনেকের মনে ধারণা যে, বোধ হয় বুদ্ধিই (Intelligence ) 
পরিচালনার পথে প্রধান Peas | AAT বুদ্ধিকেই পরিচালনা বা নির্বাচনের 
সময়ে প্রধান নির্দেশক ব'লে ধ'রে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই নীতি হ'য়ে দাড়িয়েছে। 
কিন্ত প্রশ্ন হ'ল নির্বাচন ও নির্দেশ এক নয়। তাছাড়া যখনই নির্দেশের কথা 
উঠে তখনই ভাবতে হবে যে, গণতান্রিক রাষ্ট্রে সকলকেই কোন একটি ধারার 
মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাই প্রধান লক্ষ্য ॥ ভাবতে হবে 
আমাদের দেশের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিয়বিত্ত 'এবং পলীবাপী ৷ তাই 
এমন কয়েকটি মূল বৃত্তিকে নিয়ে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় যেখানে 
অধিকাংশের প্রতি অবিচার না হয়, অথচ নির্দেশ সার্থক হ'য়ে ওঠে | 

বুদ্ধিকে প্রধান নির্দেশক ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া বোধ হয় সমীচীন হবে 
না। কারণ বুদ্ধি সম্পর্কে বহু মতবাদ বর্তমান। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, 
এখন সামগ্রিক বুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধির বিশেষ উপাদানের দিকে অনেকের দৃষ্টি গিয়ে 
প’ড়েছে। ফলে বুদ্ধির পরিমাপের নামে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শক্তিরই 
পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া যে বয়সের ভিত্তিতে বুদ্ধি পরিমাপ হয় আমাদের 
দেশে সে ভিত্তিই নির্ভরযোগ্য নয়। 

তৃতীয়তঃ, সংখ্যাবিজ্ঞান অনুযায়ী সাধারণ বুদ্ধিই লোক বেশী। এখন 
বুদ্ধি পরিমাপের পর যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্য বুদ্ধি অঙ্কের পার্থক্য দেখা 
যায়, তবে সে পার্থক্য কি যথার্থ নির্দেশের পথে বিশেষ সহায়ক হবে? 
তাহ'লেই দেখ! যায়, কোন্‌ বুদ্ধি অঙ্ক কোন্‌ ধারার শিক্ষায় নির্দেশের গবেবণ! 
ছাড়া দে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো কঠিন | 

অন্য কি কি বৃত্তি শক্তি ও যোগ্যতা নির্দেশের মাপকাঠির কাজে লাগতে 
পারে, তা বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিত্বের কয়েকটি উপাদানের সাথে 
বিভিন্ন শাখায় সাফল্য অসাফল্যের সম্পর্ক আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে 
পারে cu, anecht ও প্রবণতার সাথে মাহুষের ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক STC 
তাই বিবয়াহ্রাগ (Interest) ও প্রবণতাকে (Aptitude) নির্দেশের মাপকাঠি 


হিসেবে al নিলে বোধ হয় ভুল হবে | 
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ব্িষয়ানুরাগ e 

প্রবণতার সাথে অন্থরাগকে এক ক'রে দেখলে ভুল হ'বে। কারণ 
প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক আছে। যে দীন পলীবাসী, 
তার Wer প্রবণতা! (Technical Aptitude) Diere অবস্থাপন্ন 
মনের শিক্ষার্থীর প্রবণতার সাথে এক হবে al | তাই ভারতের বৈচিত্র্যময় 
পরিবেশে ও জনসাধারণের বিভিন্ন অবস্থায় প্রবণতাকে নির্দেশের মাপকাঠি 
ক'রলে দরিদ্র পলীবাসীর প্রতি অবিচার করা হবে। এইজন্তে এমন কোন 
মূল উপাদানকে ভিত্তি ক'রতে হবে al অধিক অবস্থানিরপেক্ষ | অর্থাৎ যার সঙ্গে 
দক্ষতা ও কাজেকাজেই দক্ষত| অর্জনের সুযোগের বিশেষ সম্পর্ক নেই। 


বিষরান্গুরাগ পরীক্ষার সার্থকত।-__জীবনের সাফল্যের সঙ্গ বুদ্ধির 
যতটুকু সম্পর্ক আছে তার চেয়ে বেণী সম্পর্ক বোধ হয় ব্যক্তিত্বের | 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অনেকে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েও অধ্যবসায় বা 
আত্ন-প্রত্যয়ের বা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের গুণে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন | 
আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, যতই উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে যায় ততই 
শিক্ষার্থী কৃতিত্ব দেখায়। তার কারণ বিশ্লেষণ ক’রলে দেখা যাবে, যে বিষয়ে 
বিশেষ অঙ্রাগ নেই বিশেষ বিষয় শিখার সুযোগ না৷ পাবার era হয়ত 
বিশেষ সাফল্য দেখা যায় নি। কিন্ত বিশেষ দিকে শিক্ষালাভের স্যোগ 
পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য দেখা দিয়েছে | ফলে যখনই শিক্ষায় পরিচালনা বা 
নির্দেশের প্রশ্ন ওঠে তখনই বিষয়াঙ্গরাগের কথ| মনে জাগে । তাই ব্যক্তিত্ব 
অভীক্ষ| বিবয়ানুরাগ পরীক্ষার বথেষট সার্থকতা আছে। 


বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার নূতন পদ্ধতি_এ পর্যন্ত যত বিষরাহ্ুরাগের 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত VALE তার অধিকাংশই বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর সাহায্যে | কিন্ত 
এই পদ্ধতি অপরিণত শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয় । কারণ যে 
প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিশু-কিশোরের মনোভাব, রুচি, শক্তি ও প্রবণতার সন্ধান 
পাবার চেষ্টা করা হবে, তার উত্তর দিতে হ'লে শিশু-কিশোরগণের ete 
বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সততার প্রয়োজন | কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইটি 
উপর অভাব দেখা যায়। তাই বিষয়াহরাগ পরীক্ষার এই নূতন পদ্ধতি 
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উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা | কোন একটি পদ্ধতিই নির্দেশের পথে যথেষ্ট নয় যতক্ষণ 
ন! তার কার্য্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে। তাই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর 
হ'তৈ গেলে কয়েকটি পদ্ধতিই একপাথে প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং 
পরীক্ষামূলকভাবে অবলম্বন কর! বাঞ্ছনীয়। নীচে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে 
আলোচনা করা হ'ল। 

ভাতীক্ষা ১_এই অভীক্ষাটি একটি অনুমানের ওপর প্রণীত হ'য়েছে। 
যে বিষয়ে যার বিশেষ অন্থরাগ সে বিষয়ে সে বেশী খবর রাখে বা তথ্য জানে__ 
এই হ’ল অনুমান। তাই এমন অনেক্গুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন এর মধ্যে 
আছে যার উত্তর ক'রতে হ'লেও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও অঙ্গরাগের 
প্রয়োজন। ) 

ভভীন্ষ। ২-এই অভীক্ষাটির মধ্যে কয়েক রকমের কাজ দেওয়া আছে। 
সাধারণতঃ ছয় রকমের কাজ আছে। কোনটি রঙ. দেওয়া, বা কিছু 
যোগ করে কোন. কিছু আঁকা, আবার কোনটি বা বিভিন্ন যন্ত্রের ছড়ানো 
অংশগুলি কোথায় কোন্টি লাগবে তা! লিখে দেওয়া। মোট কথা অভীক্ষাটি 
কাগজে-কলমে নেওয়! চলে ও এর মধ্যে শিক্ষার্থী রুচি অনুযায়ী কাগজে-কলমে 
যে-কোন প্রকার কাজ ক'রতে পারে। 

অভীক্ষা! ৩_এই অভীক্ষায় থাকবে কয়েকটি নানা টুকরো টুকরো: 
সংবাদ । যে যার রুচি again সংবাদগুলির শীর্ষ পড়ে বিস্তারিত 
বিবরণী পণ্ড়বে ও পাঠিত অংশকে রেখাঙ্কিত ক'রবে | অবশ্য সংবাদগুলির 
কোনটি যন্ত্র কোনটি কৃষি, কোনটি চারুকলা, কোনটি বা বিজ্ঞানের বিষয়কে 
কেন্দ্র কারে । মোট কথা ছয় রকমের অন্থ্রাগকে কেন্দ্র ক'রেই এই সংবাদগুলি 
রচিত হায়েছে ও যে যার বিষয়ান্রাগ অন্্যায়ী প’ড়তে পারবে | 

অভীক্ষ! ৪__. ফ্লাসকার্ড )_এই অভীক্ষাটি কয়েকটি কার্ডের সমষ্টি । 
প্রত্যেকটি কার্ডে নান! বিষয়ের জিনিস আঁকা থাকবে। কার্ডটি মুহূর্তের erg 
দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লিখতে বলা হবে, সে কি কি দেখেছে। প্রত্যেক 
কার্ডে অনেকগুলি কণরে জিনিস থাকবে । যদি ৮খানি কার্ড দেখানোর শেষে 
দেখা যায় যে, একটি বিষয়ের জিনিসই অপেক্ষাকৃত বেশী মনে আছে অর্থাৎ বেশী 
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লিখেছে, তবে সে বিষয়েই তার fet অনুরাগ ধরা হবে। এই হ’ল 
বিবয়ান্ুরাগ পরীক্ষার জন্যে উদ্ভাবিত কয়েকটি পদ্ধতির কথা | তবে বিবয়াহ্থরাগ 
যাচাই ক'রতে হ'লে অভিভাবক ও শিক্ষকের মন্তব্য ও মতামত জেনে নেওয়া 
প্রয়োজন এবং যাতে মতামতগুলি যথাসম্ভব নিভু হয়, তার জন্তে উপদেশ 
নির্দেশের প্রয়োজন | 

নির্দেশের পদ্ধতি £ 

নির্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কিন্তু সব পদ্ধতিই শিক্ষাথী সম্পর্কে বিবিধ 
তথ্যের ওপর নির্ভরশীল । এই তথ্য-সংগ্রহের জন্যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা 
যায়। যেমন__ 

কে) বিদ্যালয়ে, শ্রেণীতে ও অন্তান্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ ও 
ক্রিয়াকলাপ পৰ্য্যবেক্ষণ | 

bi শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজ, বিভিন্ন পরীক্ষায় ফলাফল ও বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের দিকে দৃষ্টি রাখা ও তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে পরে 
তা থেকে নির্দেশের উপাদান সংগ্রহ কর|। 

(গ) অভীক্ষা পত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনের খবর নেওয়া | 

(ঘ) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও অভীক্ষার প্রয়োগ | 

(৬) শিক্ষার্থীর সাথে একাস্তে আলাপ-আলোচনা ও তার মনঃসমীক্ষণ d 

(s) অভিভাবকদের মতামত-সংগ্রহ | 

নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর রুচি, অঙ্থরাগ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার 
ওপর ভিত্তি ক'রে নির্দেশ দিতে হবে। কোন্‌ গুণ ও বৃত্তি কতটুকু থাকলে কোন্‌ 
ধারায় শিক্ষা সবচেয়ে বেশী উপযোগী ও সার্থক হবে, তা-ও নির্দেশকের জানা 
থাকা দরকার। যেখানে তা জানা নেই সেখানে নির্দেশ ক্রাটিপূর্ণ হ'তে পারে। 


অন্কুমিত নির্দেশের সমস্ত! 
বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে wb নির্দেশের পথ সমস্তা-সমাকীর্ণ। যে 


সব সমস্যা এই ক্ষেত্রে দেখা দেবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্তা হ'ল 
অভিতাবক ও শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রে | 
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প্রথমতঃ, সুষ্ঠ নির্দেশের জন্তে বিদ্যালয়ে নানা কার্য্যকরী অভীক্ষার 
আয়োজনের অভাব। এই আয়োজন সময়সাপেক্ষ, ফলে বিজ্ঞানসন্মত নির্দেশও 
বর্তমানে সম্ভবপর নয়। 

দ্বিতীয়তঃ অভিভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষক-নির্দেশকের (Teacher 
Counsellor) নির্দেশের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্ন 1 অনেক সময় অভিভাবক 
অবস্থাপন্ন হ'লে এই সংঘাত আরও তীব্রতর ও জটিল হ'য়ে উঠবে। কারণ 
যোগ্যতা! না থাকলেও কাঞ্চন-কৌলীন্ দিয়ে সে অভাব পুর্ণ ক'রবার প্রয়াস 
চ'লবে |. ফলে যে বিজ্ঞান-শাখার যোগ্য নয় তাকেও অভিভাবকের পক্ষ থেকে 
বিজ্ঞান-শাখায় ef করাবার একটি দুর্দিম প্রয়াস চ'লবে। 

তৃতীয়তঃ) ভাবীভীবনের সম্ভাবনার কথ চিন্তা ক'রে অধিকাংশ অভিতাবকই 
বিজ্ঞান-শাখায় শিক্ষার্থীকে ভর্তি ক'রতে চাইবেন। ফলে একই শাখায় অসম্ভব 
ভিড় হবে ও অন্ত শাখাগুলিতে প্রবেশপ্রার্থীর সংখ্যা তদহ্থপাতে কম হবে | 

চতুর্থতঃ, যে যে বিভাগে বা! শাখায় ভর্তি হবে পরে সে শাখা তার ভালো 
না লাগলে বা সে যোগ্যতার পরিচয় না দিলে এক শাখা থেকে অন্য শাখায় 
স্থানান্তরের অবকাশ বস্তুতঃ খুবই AA | 

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্তা দেখ! দেবে 1 কারণ কেউ যদি were বিষয় 
নিয়ে পরে বিজ্ঞানে বা! যন্ত্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ ক'রতে চায়, বর্তমান 
ব্যবস্থায় তার পথ তখন wa থাকবে । তাছাড়া এই শিক্ষাধার সত্যই 
কতদুর বৈচিত্র্যময় হবে, সে বিষয়ে আজও সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ 
দেখা যায় যে, সাধারণ বিষয়-বস্তর বোঝা! প্রায় সকলকেই টানতে হ'চ্ছে__শুধু 
পার্থক্য হ'ল তার নির্বাচনী বিষয়ের (Elective Subjects) বেলায় | তবে 
কি সাধারণ পাঠ্য-বিষয়ের সাথে সাথে নির্বাচনী বিষয় (Elective Subjects) 
সংযোজিত হ’লেই তা! বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের উপাদান হ'য়ে উঠবে? 

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আজ উঠেছে, এই বিবিধার্থবাধক বিদ্ধালয়ের ভাবীজীবনের 
সাথে সংহতির সমন্তাকে কেন্দ্র কারে । কারণ যারা হয়ত যান্ত্রিক শাখায় 
বিশেষ শিক্ষালাভ ক'রবে তার! কর্মজীবনে যদি .সে' জ্ঞান প্রয়োগ কারবার 
সুযোগ না পায়, তবে তাদের এই অঞ্জিত জ্ঞান "Al সার্থক বলা যায় মা। 
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আঁচিলাচনা s 

অনেকে নব-প্রবর্তিত বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়কে শিক্ষা-সঙ্কোচক ব'লে 
মনে করেন। কিন্ত এই পরিকল্পনার মূলে শিক্ষাকে সঙ্কুচিত ক'রবার কোন, 
ইঙ্গিতই নাই-_বরঞ্চ শিক্ষাকে সকলের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী পরিবেশন 
করার আয়োজনই এর CORY | তবে এই আয়োজনের যা-কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি 
ক্রমশঃ ধর! প'ড়বে, সেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার 
প্রয়োজন হবে। অনেকের ধারণা, যে সব বিদ্যালয় বর্তমানে বিবিধার্থনাধক 
নয়, তাদের অবস্থা শোচনীয় হবে। কিন্ত বিশ্লেষণ ক’রলে দেখা যায়, যতদুর 
শোচনীয় হবে ঝ'লে মনে হচ্ছে ততদূর হবার -কোন কারণ নেই। কোন, 
অভিভাবকই তীর সন্তানকে অলস রাখতে: চাইবেন না ; ফলে যে স্থানীয় 
বিদ্যালয়গুলি: আছে: ei : বিবিবার্থপাধক: না হ’লেও তাতে সাময়িক- 
ভাবে: ভর্তি করবেন। ইতিমধ্যে বিবিধার্থনাধক Roma সংখ্যাও 
বেড়ে যাবে এবং বহু. Data. একাদশ শ্রেণী সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং, এ 
সমন্তার আংশিক সমাধান হবেই-। তারপর ৷ যদি ae বিদ্যালয়: থেকে 
অন্য বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বদলি স্থগম হয়, তাহলেও 
এই সমাধান আরও সহজ হবে। তারপর যারা Humanities নেবে তাদের 
ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ সকলেরই 
বিজ্ঞান বা যাপ্তরিক শাখার যোগ্যতা নেই__ফলে প্রত্যেকেই সে শাখায় অগ্রসর 
হ'লেই যে তারা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হ'তে পারবে ও তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল 
হবেঃ তার কোন অর্থ নেই। তাছাড়া দেশের ক্বষ্টিযুলক শিক্ষার ( Liberal 
Education ) প্রয়োজন চিরকালই থাকবে। সমাজে সাহিত্যিক, শিল্পীঃ 
পরতিহাসিকের মূল্য চিরদিনই স্বীকৃত হবে। তবে অভিভাবকদের কষ্টিমূলক 
বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে Stora সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংশয় তার মূলে 
এই নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা দায়ী নয়, এর জন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের দেশের 
বেকার সমস্ত! যাই হোক, যদি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন শাখায় অগ্রসর শিক্ষার্থীদেরও 
বিদ্যালয় শিক্ষাশেষে একটি পরীক্ষা দিয়ে ইচ্ছামত শাখায় যাবার সুযোগ দেওয়া 
হয়, তাহ'লে বোধ হয় অভিভাবকদের কিছু ateat মেলে। 
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তবে যখন আমাদের নির্দেশ বিজ্ঞানসম্মত ও কার্য্যকরী হ'য়ে উঠবে, তখন 
অভিভাবকদের আস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে ও সংশয়ের অবসান হবে। যতদিন 
আমাদের নির্দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ না হ’চ্ছে, ততদিন পরীক্ষামূলকভাবেই এই দায়িত্ব 
পূৰ্ণ কাজে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ। ততদিন শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়-জীবনের 
ইতিহাস, পরীক্ষায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তৎপরতা ও অন্তান্ত পরিবেশে তার 
ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র ক'রে অভিভাবকের সাথে আলাপ-আলোচনা ক'রে 
নির্দেশ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে এবং কোন সিদ্ধান্তকেই চুড়ান্ত ব'লে ধ'রে না 
নিয়ে কিছুদিনের ag প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষকের পর্য্যবেক্ষণাধীন 
রাখা. বাঞ্ছনীয় হবে। 


fasta অধ্যায় 


[ এক ] 
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সার্থক শিক্ষণের জন্যে শিক্ষকের প্রস্তুতির প্রয়োজন শিশুর মনকে মনে 
রেখে এই কাজে অগ্রসর হ’তে হবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতাকে' কেন্দ্র 
ক'রে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি গ’ড়ে উঠেছে। 


দায়িত্ব বেশী ve হ’য়েছে। শিক্ষক উপদেষ্টার আসন নিয়ে শ্রেণীকক্ষে 
শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অহসারে শিক্ষার সুযোগ দেন। এতে শ্রেণী-পাঠনার 
কোন ব্যবস্থা নেই_-তাই এই পরিকল্পন! শ্রেণী-পাঠনের IVI ব'লে বধিত 
PUNE | অবস্তা শিক্ষািগণকে বিষয়ের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে এক এক শ্রেণী 
হিসাবে দলবদ্ধ করা হয় এবং কে কোন্‌ বিষয় কিভাবে শিখবে, সে বিষয়ে 
আলোচনা হয়। তারপর নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অধীতব্য 
বা শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত ক’রতে নির্দেশ দেওয়া হয়। 


ডণ্টন-পদ্ধতির মূলনীতি 
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থে) সহযোগিতা এই পরিকল্পনার মূলমন্ত্র! দলবদ্ধতাবে সহযোগিতার 
মাধ্যমে শিশুরা কাজ ক'রতে শেখে এই পরিকল্পনায়। একে একে দায়িত্ব 
পালন করতে শেখে এই সব শিক্ষার্থী শিক্ষকের দেওয়া নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন 
ema) নির্দিষ্ট কাজ সুরু করার আগে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাথে 


একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। 


এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :— 

শিক্ষক এই পদ্ধতিতে নির্দেশকমাত্র_-কারণ এখানে শ্রেণী-পাঠনের কোন 
ব্যবস্থাই নাই। তাই বিদ্যালয়ে কোন নময়-তালিকাও ( Time Table ) 
থাকে al | 

এক এক বিষয়-শিক্ষার জন্যে এক-একটি শ্রেণীকক্ষ নির্দিষ্ট থাকে। সেই 
শেণীকক্ষেই বিষয় অনুযায়ী শিক্ষার সরঞ্জাম থাকে p ফলে বিষয় অনুযায়ী 
পরিবেশ-রচনার প্রয়াস এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য | 
' কোন নির্দিষ্ট সময়-তালিকা না থাকায় শিক্ষার্থীরা এক শ্রেণীকক্ষ থেকে 
অন্য শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনমত চলাফের! ক'রতে পারে। প্রত্যেকেই আপন 
আপন রুচি, শক্তি ও বুদ্ধি অনুযায়ী শিক্ষালাভের gan পায়। ফলে একজনের 
সব বিষয়ে সমান অধিকার d উন্নতি হ'তে না-ও পারে এবং তার জন্যে তার 


অগ্রগতিও ব্যাহত হবে না। 
নির্দি্ট কাজের সমাপ্তির ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষার 


উন্নতি । বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করার পর শিক্ষাথিগণ যে সারমর্ম লিপিবদ্ধ করে, 
তা পরীক্ষা করার পর বিভিন্ন বিষয়ে পাঠোন্নতির রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়। 


এই পদ্ধতিতে অন্ত কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। 


এই পদ্ধতির সুবিধা 8 
কে) এই শিক্ষাবিধি "san স্বাধীনভাবে শিখতে পারে। ক্রমশঃ 


তার! আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে, শিক্ষার প্রতি যত্ববান হয়। 
(a) নিজেদের শক্তি ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষার পথে পদক্ষেপ এই 


শিক্ষা-পদ্ধতিতে সম্ভবপর | 
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C) শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্যে 
ব্যাহত হয় না। 

(ঘ) শিক্ষািগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সহজ হয়, কারণ দায়িত্ব-জ্ঞান, 
SOI, আত্ম-প্রত্যয প্রভৃতি গুণ TEES কাজের মধ্যে ক্রমশঃ উৎসারিত 
হ'তে থাকে। 

(8) এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যে এক-একটি পরিবেশ রচনা 
TT হয়। এক-একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী 
এক-একটি বিষয় শিখতে পারে। 

(s) প্রত্যেকে প্রত্যেকের উন্নতি সম্পর্কে সচেতন হয় রেখাচিত্রের সাহায্যে 
সার তাতে সমগ্র বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতারও স্্টি হয়। 

এই পদ্ধতির অস্থাবিধ। £_ 

(ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থিগণের চেষ্টাকেই প্রাধান্ত দেওয়ার ফলে 
অঙ্সবুদ্ধি বা নিয়শ্রেণীর ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী নয়, কারণ শিক্ষকের সক্রিয় 
সাহায্য ছাড়া অনেক শিক্ষার্থীই শিক্ষালাভে Steg | 

থে) এই পদ্ধতিতে সব বিষয়ের শিক্ষা সম্ভবপর নয় | কারণ যে-সব বিষয়ের 
শিক্ষাদানে শিক্ষককেই প্রধান অংশ নিতে হয়, সেখানে শিক্ষার্থী শিক্ষকের 
সহযোগিতা ছাড়া দুরূহ বিষয়-বস্তু আয়ত্ত ক'রতে পারে না। 

(গ) অনেক বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগের যথেষ্ট অসুবিধা আছে। 

য়-বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, পাঠাগার বা বিষয়-কক্ষের স্বল্পতা ও 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপরিণতির জন্তে এই পদ্ধতি ফলপ্রন্থ হ'তে পারে sl | 

(ঘ) কেবল পাঠ্য-পুস্তকই এই শিক্ষাবিধিতে জ্ঞান আহরণের উৎস হ’লে 
Sore শিক্ষার্থীই অলসতাবে সময় কাটানোর হুযোগ পায় ও ফলে বিশৃঙ্খলার 
স্থ্টি হ'তে পারে। 


(5) এই শিক্ষাবিবিতে পাঠোন্নতি নির্দারণের নীতি ত্রুটিপূর্ণ | 
আভলাচিলা 2 


ডণ্টন-পদ্ধতি বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়, একথা সত্য | কারণ 
অনেক বিদ্যালয়ের অবস্থাই অম্নকূল নয়। তবে শ্রেণী-পাঠনের অন্থপূরকতাবে 


সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী ei 


এই পদ্ধতির প্রয়োগের যথেষ্ট সার্থকতা! আছে। বিশেষ ক'রে উর্ধতন 
শ্রেণীতে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষািগণকে স্বচেষ্টায় জ্ঞানের পথে এগিয়ে 
যেতে Pos করা সম্ভব । যে-সব বিষয় শ্রেণী-পাঠনের মাধ্যমে আয়ত্ত হয়েছে 
সেগুলির অনুশীলন স্বচেষ্টায় সম্ভবপর । তাছাড়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, 
প্রকুতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে নির্দিষ্ট বিষয়-শ্রেণী থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় । 
শিক্ষার্থীর কাজের বা! উন্নতির হিসাব রাখবার eg যে রেখাচিত্রের 
প্রবর্তন করা হয়েছে, ত! শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধাজনক | শিক্ষক 
এক দৃষ্টিতে সমগ্র শ্রেণীর লেখা-পড়ার উন্নতি লক্ষ্য ক'রতে পারেন এবং 
প্রয়োজনস্থলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সাহায্য বা নির্দেশ দিতে পারেন। 
মোট কথা, ডণ্টন-পদ্ধতির pier আংশিক প্রয়োগ বর্তমান অবস্থায় TAF | 


কাধ্য-সমস্তা পদ্ধতি ( Project Method ) 
অধ্যাপক ডিউয়ির মতে, শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম-প্রেরণা 
ও প্রশস্ত করে। শিশুর মধ্যে যে স্থষ্টির তাগিদ লুকিয়ে 
আছে, তা কাজের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে | তাই ডিউয়ি শিশুর ব্যক্তিত্বের 
স্কুরণের জন্তে ‘কাৰ্য্য-সমস্তা’ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বিদ্যালয়ের গতান্থগতিক 
শিক্ষা-পদ্ধতিকে তিনি ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক ব'লে মনে করেন all 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শিক্ষা হয় তাকে কেন্দ্র ক'রেই এই hm পদ্ধতি | 


তাই শ্রেণী-পাঠনের পরিবর্তে স্থান পেল ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপ | সমস্তাগুলি 
তলে ধ'রে তাদের সমাধানের দিকে অনুপ্রেরণা দেওয়াই হ'ল 


শিক্ষার পথকে সুগম 


পদ্ধতির Fal | 
Ss X শিক্ষার্থীই তথ্য আবিফারের চেষ্টা ক'রে যে 


নানা! পরীক্ষার সাহায্যে 

অভিজ্ঞতা আহরণ FHA, তাই হবে শিক্ষার্থীর পরম পাখেয়। এই পদ্ধতিতে 

শিক্ষার্থীকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে শিক্ষককে নেপথ্যে থাকতে RTT 
ক্রমশঃ অঞ্জিত হয়। 


কাজের মধ্য দিয়ে বিষয়-জ্ঞানও 
কার্য্য-সমন্তার web প্রকার-তেদ দেখা যায়। যেমন__(ক) বুদ্ধিমূলক ও 


(4) কাৰ্য্যমূলক | 


৪২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


(ক) বুদ্ধিমূলক সমস্ত৷ £_ 

সব সময়ে প্রকৃত কাজটি না ক'রেও সমস্তার সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া 
যায়। সমস্তা-মাধানের পদ্ধতি মির্দারণ ক’রতে পারলেই শিক্ষার্থীকে 
সাফল্যের গৌরব দেওয়া হয়। কারণ এই কার্য্য-সমস্তার কল্পিত সমাধানই 
প্রয়োজনীয়। যেমন কোন শিক্ষার্থীকে যদি ক'লকাতা থেকে নালান্দা যাবার 
একটা কার্য্য-সমস্তা দেওয়া হয়, তবে সে নালন্দায় না গিয়েও এই সমস্তার 
সমাধান ক'রতে পারে । কখন, কি উপায়ে, কোন্‌ পথে, কত ব্যয়ে, কিকি 
জিনিস সঙ্গে নিয়ে তাকে যেতে হবে, ei বুদ্ধির সাহায্যে সে নিরূপণ ক'রতে 
পারে। টাইম টেবিল, মানচিত্র ও অন্যান্য পুত্তিকার সাহায্য নিয়ে সে যদি 
এই যাত্রার কল্পিত বিবরণী সুষ্ঠুভাবে দিতে পারে, তবেই কার্য্য-সমস্তাটির সমাধান 
হ'য়েছে ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়| 

CHUA নানা কাজের মাধ্যমে এই কার্ধ্য-সমস্ত! পদ্ধতির অনুশীলন ঘট্টতে 
পারে। যেমন নানা নাগরিক কর্তব্য, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান গঠন ইত্যাদিকে 
ঘিরে কার্য্য-সমস্ত| তুলে ধরা চলে | 


(4) কাৰ্য্যমূলক aaen £_ 

শিক্ষার্থী বাস্তব কাজের মাধ্যমেই যাতে অভিজ্ঞতা আহরণ ক’রতে পারে 
ও শিক্ষার পথে এগিয়ে যায়, সেজন্যে নান! কার্যমূলক সমস্তা-সমাধানের জন্যে 
শিক্ষার্থীকে অহ্প্রেরণা দেওয়া হয়। বিষয়-শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজগুলিকে 
শির্বাচন করা! হয়। শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় কাজগুলি সম্পাদন ক'রবার 
CHE হয় ও উপায় উদ্ভাবন ক’রতে থাকে । এই সব কাজের মধ্য 
দিসে: শিক্ষার্থী, সির ste পায় ও. সঙ্গে সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা আহরণ 
করতে পারে। 

এই কাধ্য-সমস্ত| নানা রকমের হয়। যেমন কোন কিছু তৈরী করা-_ 
বাগান করা । সহজ থেকে কঠিনের দিকে ক্রমশঃ যাওয়া যায় । 

বিদ্যালয়ের পরিবেশে থেকেও শান] কার্ধ্য-সমস্তার আয়োজন করা যায়, কিন্ত 
কপ ক্ষুদ্র পরিবেশ থেকে বৃহত্তর পরিবেশে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে) 


সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী T 


কার্য্য-সমস্তা পদ্ধতিকে চারটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে । যেমন__ 

(ক) কাজের ইউনিট ঠিক করা। 

(খ) পরিকল্পনা করা | 

(গ) কাৰ্য্য সম্পাদন কর! | 

(x) বিচার-বিশ্লেবণ করা | 

(ক) শিশুরাই কাজটিকে নান! পর্য্যায়ে ও ইউনিটে ভাগ ক'রে নিতে 
চেষ্টা ক'রবে। এই গোড়ার কাজ স্থির করতে হ'লেও ছোট ছেলেদের 
শিক্ষকের সহায়তার প্রয়োজন। তাই শিক্ষক ইঙ্গিত দিয়ে শিক্ষার্থীদের 
ইউনিট স্থির ক'রতে সহায়তা ক'ররেন। 

(4) ইউনিট স্থির হ'য়ে যাবার পর শিশুর! কাজের পরিকল্পনা ক'রবে। 
কোন্‌ দল কাজের কোন্‌ ইউনিট ভাগ ক'রে নেবে ও কিতাবে তা নির্বাহ করবে» 
তা নিয়ে পরিকল্পনা করবে | এটি কার্য্য-সমস্তা পদ্ধতির একটি বিশেষ অঙ্গ | 

(গে) কাজটি কয়েকটি ভাগে বিতক্ত হওয়ার পর একটি দল এক-একটি 
কাজের ভার নেবে ও কাজ সমাধা ক'রবার চেষ্টা ক'রবে। প্রত্যেকটি দলের 
মধ্যে কাজটিকে আবার ভাগ ক'রে নিতে হবে যাতে সমস্তাটির সুষ্ঠু সমাধান হয়। 

(ঘ) কাজটির শেষে বিচার-বিশ্লেষণের স্তর। সকলে কাজটিকে বিচার 
ক'রে নিজের নিজের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে আলোচনা ক'রবে। ; 


প্রোডজক্ট পদ্ধতির টবশিউয £ 
পরিস্থিতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অনুশীলনের ae 


স্ডুরণের সহায়ত! করা হয় এই কাৰ্য্য-সমন্ত! পদ্ধতির 
কল্যাণে। বিভিন্ন বিষয়কে একই e গ্রধিত ক'রে ছাতের অষ্দিত জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতা প্রয়োগের সুযোগ কারে দেয় এই নূতন শিক্ষা পদ্ধতি | 
(3) বার ade Pr eebe 
বৈচিত্র্যময় হয় কারণ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দময় হয়ে 
ওঠে | ফলে শ্রেণী-পাঠনের গতান্ুগতিকতা থেকে শিক্ষার্থীর মন নিষ্কৃতি পায় | 
গে) বিভিন্ন বিষয়ের: মধ্যে একটি CUm রচিত zx ও বিষয়-বস্তুর 


প্রয়োগ জ্ঞানের সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন হর ! 


5 শিক্ষা-প্রসঙগ 


(ঘ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা জাগে। তাদের প্রাণশক্তি 
একটি নির্দিষ্ট Ta দিকে নিয়োজিত হওয়ার ফলে শিক্ষায় আগ্রহ ও উদ্দীপনা! 
প্রবল zx | 

(8) কর্মকেন্দ্রি শিক্ষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞান সুগম হয়। 
শিশুর কৌতুহলী মন বিশ্লেষণের স্থযোগ পায়। 


activity in a Social environment,” 


(ছ) সমস্ত৷ fa ফলে শিক্ষায় প্রেরণা সঞ্চার হয় এবং শিক্ষাথি-মন সজীব 
ও সতেজ থাকে | 


(ক) এ পদ্ধতির বিরুদ্ধ প্রধান শমালোচনা হ'ল এই যে, যারা শ্বল্পবুদ্ধি ও 
অলনপ্রক্কতির তাদের পক্ষে কাধ্য-সমস্তার সমাধান সহজ নয়। তাছাড় 


প্রত্যেক দলের বুদ্ধি-প্রয়োগের অবসর ও অবকাশ সমান হয় না। তাছাড়া 


আছে। ফলে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি-প্রয়োগের অবকাশ AE হ'য়ে আসে | 
@) এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ধরা পড়ে না। ফলে 


কাধ্য-সমস্ত। পদ্ধতির Welles দিকে যে যথেষ্ট সার্থকতা আছে, এ বিষয়ে 
TAR CD তবে আমাদের Gees এই পদ্ধতির প্রয়োগ সামঞ্জন্তপুর্ণ 
হওয়ার প্রয়োজন | শ্রেণী-পাঠনকে একেবারে উঠিয়ে দেওয়া বর্তমান অবস্থায় 
ইয়ত বাঞ্ছনীয় নয়) তবে শ্রেণী-পাঠন ও বিগ্যালয়-জীবন বৈচিত্যময় ক'রে ভুলতে 
‘হ'লে কার্য্য-সমস্তা পদ্ধতির প্রাচুর্য্য থাকবার দরকার | 


সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী Se 


কয়েকটি বিষয়-পাঠনে এই পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা! আছে। বর্তমানে 
সমাজ-তত্ব (social studies) মাব্যমিক বিদ্যালয়ে অবশ্ঠপাঠ্য বিষয়। কিন্তু 
এই বিষয়টি এতই ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় যে, এর শিক্ষা-পদ্ধতি শ্রেণী-পাঠনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ভুল হবে। তাই এখানে নানা প্রোজেন্টের সার্থকতা | 

এই পদ্ধতিকে কার্যকরী ক'রতে হ'লে বিদ্যালয়ের সময়-তালিকার যথেষ্ট 
পরিমার্জ্জনের প্রয়োজন আছে। তাছাড়া বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতি যতদিন 
গতান্থগতিক' থাকবে, ততদিন এই সব পদ্ধতির বহুল প্রচলন ও প্রয়োগ 
ব্যাহত হবে। 


একটি প্রোজেন্টের zept 


' নালন্দা-ভ্রমণের পরিকল্পনা $= 
কলকাতার কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ 
দেওয়ার জন্যে কাজটিকে বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ ক'রে নিতে পারে | 
একদল-_ যাওয়ার জন্যে সব রকম আয়োজনের ভার নিল-_কি কি সঙ্গে 
নিতে হবে, কোন্‌ পথে যাওয়া হবে ও কোথায় থাক! হবে ইত্যাদি | 
আর একদল-__রেলওয়ে কন্সেশনের জন্যে দরখাস্ত করা, হোটেলে বা অন্ত 
কোন পরিচিত স্থানে চিঠি দেওয়া, রেলে সিট রিজার্ভেসনের জন্যে আবেদন 


কর! ইত্যাদি | 

তৃতীয় দল-_টাদা তোলা, খরচের হিসাব-পত্র রাখা ইত্যাদি | 

চতুর্থ দল__নালন্দার যাত্রার বিবরণী তৈরী করা ও নালন্দা পৌছানে! না 
পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ কর] | 

পঞ্চম দল-_নালন্দ সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ কর!» কোন নক্সা বা ছবি 
এঁকে নেওয়া, কোন স্মৃতি সংগ্রহ করা ইত্যাদি | 

ab দল-_ফিরে এসে নালন্দার প্রবন্ধ রচনা করা বা কবিতা লেখা । 

সপ্তম দল-_নালন্দার TH দেখে মডেল তৈরী Fal | 

নমুনাটর মধ্যে দেখা যায় যে, নানারপ স্জনমূলক কাজের অবকাশ | 
গণিত, হিসাব-নিকাশ, প্রবন্ধ রচনা, ইংরাজী চিঠিপত্র লেখা, আঁকা, মডেল 


9৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


তৈরী করা) এঁতিহাসিক তথ্য-সংগ্ৰহ, ভৌগোলিক জ্ঞান, সবরকম বিষয়কে একই 
"Us ahs করা নভবপর হ'তে পারে এইরূপ এক-একটি কাৰ্য্য-সমস্তা 
Preto ক'রলে। 


উইনেটকা পদ্ধতি 


এই শিক্ষা-পদ্ধতিটির প্রবর্তন আমেরিকার উইনেটুকা নামক স্থানে 
সম্ভবপর Zz | 


প্রতি ইউনিটের পূর্ণ সমাধান হ’লেই পরীক্ষায় সাফল্য ঘোষণা করা হয়। 
এই গেল প্রথম শ্রেণীর কাজ। 


সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী ৪৭ 


শ্রেণীগত শিক্ষার ফলে সকলের বিষয়-জ্ঞান একরূপ হয় না_তাই 
উইনেট্কা পদ্ধতি শিক্ষার ব্যক্তিগত সমস্তাকে মর্যাদা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষার্থীর! যাতে স্বচেষ্টায় বিষয় আয়ত্ত ক'রতে পারে, সে সম্পর্কে শিক্ষার স্থত্র 
ও নির্দেশ দেওয়া থাকে । কোন একটি বিষয়ের অগ্রগতি যাতে ব্যাহত না৷ হয়, 
সেজন্তে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের era ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী উন্নয়নের ব্যবস্থা আছে। 

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছে, কারণ 
সময়পত্রের ধরা-বাধা কোন নির্দেশ নেই । যে যার স্যোগ-স্ববিধা at 


কাজের ব্যবস্থা করে। 


আঢলাচনা £ 
একদিকে ডণ্টন ও অন্যদিকে কার্যয-সমস্তা পদ্ধতি এই ছুটি পদ্ধতির মধ্যে 


সামগ্রস্ত-বিধানের প্রচেষ্টা উইনেট্কা পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত পার্থক্য ও সহযোগিতা! gäe? মূল্য স্বীকৃতি লাভ ক'রেছে এই 
পরিকল্পনায় | তাই বর্তমান বিদ্যালয়-ব্যবস্থায় এই পদ্ধতির উপযোগিতাকে 


অস্বীকার করা যায় না। 
আলোচনামুলক পদ্ধতি ( Workshop Method) 

এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন সাম্প্রতিক | কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি এই 
পদ্ধতির মূলে আছে। প্রত্যেক Tica অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাবের 
আদান-প্রদানের প্রতি মর্ধ্যাদা স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। 

তাই শিক্ষণ আজ শ্রেণী-পাঠনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখলে ভুল si 
শিক্ষার্থীদের সামনে নানা CINE! তুলে ধর! হয়, কখনও তারাই প্রশ্নোত্তরের 
মাধ্যমে শিক্ষার পথে এগিয়ে বায় । নানা Group-a বিভক্ত হ'য়ে এক-একটি 
সমস্তা নিয়ে আলোচনা হয় ও পরে পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় হয় | 

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয় ও শ্রেণী ot 
হ'য়ে ওঠে । প্রত্যেকেই প্রাণের স্পন্দন ARI করে ও সহযোগিতার মাধ্যমে 


জ্ঞানের পথে অগ্রসরহয়। ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই সক্রিয় ও সজাগ 


হয়ে ওঠে। 


৪৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


এই পদ্ধতিতে সাধারণ আলোচনা সভা ও গো্ঠীগত আলোচনা দুই-ই ঠাই 
পেয়েছে। ফলে পারস্পরিক চিন্তাধারার বৈচিত্র্যে সকলেই সমৃদ্ধ হয়। 

Ria: অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার প্রকাশে যে-কোন 
বিষয়-বস্তুর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবপর হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অন্ভূতি 
ও জানের স্পর্শে ধন্য হয় এবং অন্যের মতামত সম্পর্কে সহিষু হয়ে ওঠে | ফলে 
একটি সামাজিক চেতনার উন্মেষ সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে | 

অসুবিধা £ এই পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রতে হ’লে শিক্ষকের নৈপুণ্যের 


প্রয়োজন | শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিশেষ স্তরভেদ থাকলে অনেক 
সময় আলোচনায় অনর্থক কালক্ষেপ হয় | 


শিক্ষণের জন্যে উপকরণ 


শিক্ষার মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার করাই হ'ল মূল উদ্দেশ্য তা ক'রতে হ'লে 
শিক্ষকের মধ্যে উৎসাহ-আয়োজনের কার্পণ্য থাকলে Sara al | 

পাঠ অনুযায়ী উপকরণের ব্যবস্থা না ক'রলে কেবল ভাষণের a শিক্ষার্থীর 
মনে উৎসাহ জাগানো সহজ নয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জ্ঞানের 
আলো পৌঁছে দিতে হবে শিক্ষার্থীর মনের মণিকোঠায়। কেবল তাই নয় 
পাঠকে সজীব ও প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে চাই স্জনান্মক ক্রিয়ার অবকাশ 
—NICS শিক্ষার্থী নিজে হাতে-কলমে কিছু শিখবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক 

তার মাধ্যমে যে পাঠন-ব্যবস্থা তা সব সময়েই অধিক HAAR হয়। 
তাই পাঠের মধ্যে শিক্ষারথিগণকে সক্রিয় রাখবার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। 

সার্থক পাঠনের জন্তে শিক্ষককে যেমন পরিশ্রমী হ'তে হবে, তেমনি তার 
মৌলিকতা থাকবার প্রয়োজন। কি তাবে কোন্‌ বিষয়কে বেশী উপভোগ্য 


তবে কয়েকটি উপকরণ প্রায় প্রত্যেক পাঠেই অপরিহাধ্য | যেমন- ব্লযাক- 


বোর্ড, তালিকা ইত্যাদি। ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি বিষয়-বস্ত-পাঠনে শিক্ষার 
বিভিন্ন উপকরণের সার্থকতা অনেক বেশী। 


সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী ৪৯ 


সাধারণতঃ যে যে উপকরণকে সহজে প্রয়োগ করা যায়, তার একটি 
তালিকা দেওয়া হ'ল £_ 

ব্ল্যাকবোর্ড, তালিকা, নক্সা, ছবি বা মডেল, সময়-তালিকা, কোন প্রাচীন 
নিদর্শন, পাগুলিপি, মুদ্রা, প্রতিরুতি, ম্যাপ, গ্লোব ও অন্থান্ত উপকরণ | 

ব্ল্যাকবোর্ড : 

শিক্ষকের পাঠকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হ'লে চাই উদাহরণের বৈচিত্র্য | আর 
উদ্াহরণগুলিকে সজীব ক'রে তুলতে হ'লে বোর্ডের ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন | 

বিষয়-বস্তুকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধ'রতে হ'লে কেবল ভাষণের দ্বারাই তা 
সম্ভবপর হয় না। যাতে শিক্ষার্থী দর্শনেক্জিয়ের মাধ্যমেও শিখতে পারে সেদিকে 
দৃষ্টি রাখতে হবে | 

«mc বোর্ডের ব্যবহার শিক্ষকের পক্ষে একাস্ত অপরিহার্ধ্য। সাহিত্যের 
পাঠে কঠিন শব্দের অর্থ, সার-সংক্ষেপ, বা অন্ত কোন বিষয়-বস্তকে সকলের 
দৃষ্টিপথে আনতে হ'লে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার সার্থক। বোর্ডের ওপর 
প্রয়োজনমত নক্সা আঁকতে পারলে পাঠ আরও সজীব হ'য়ে ওঠে। 

তালিকা! ও নক্সা : 

বিষয়-বস্তুকে সংক্ষিগ্তরূপে উপস্থাপিত ক'রতে হ'লে তালিক| ও নক্মার 
প্রয়োজন খুবই বেশী। তালিকার সাহায্যে বিষয়-বস্তুর উপস্থাপন! যেমন 
আকর্ষণীয় তেমনি ফলপ্রস্থ। ফলে শিক্ষার্থীর মন সহজে পাঠের দিকে আকৃষ্ট 


zzi শিক্ষক পাঠকে তালিকা! ও Tata সাহায্যে সহজে AES ক'রতে 


পারেন। ^ এছাড়া ফ্লাসকার্ড ( Flash-card ) ও নানারূপ তালিকার 


উপযোগিতাও আছে। , 


ছবি ও মডেল £ 
কি সাহিত্য, কি ইতিহাস-ভূগোল, প্রত্যেক বিষয়-বস্তকে সার্থকভাবে 


উপস্থাপিত ক’রতে হ’লে ছবি ও মডেলের বিশেষ উপযোগিতা আছে। পাঠকে 
প্রাণবন্ত ক'রে ভুলতে হ'লে এ দুইটি উপকরণকে বাদ দেওয়া চলে al | 


ভাবনা ও ধারণাকে স্পষ্ট ক'রে তুলতে (concrete) প্রতীকের মূল্য 
দিতেই হবে । অবশ্য এজন্যে. শিক্ষককে যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রতে হবে। নিজে 


৪ 


৫০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


ছবি আঁকতে al পারলে অন্ঠের সাহায্য নিয়ে তৈরী মডেল ai ছবি পাঠের-সময় 
দেখানো যায়। 

সময়-তালিক।, প্রাচীন নিদর্শন (মুদ্রা, শিলালিপি, dog ইত্যাদি) £ 

ইতিহাস-পাঠনে সময়-তালিক| বা প্রাচীন নিদর্শনের যথেষ্ট মূল্য আছে । 
কোন্‌ ঘটনার পর কোন্‌ gës, এ সম্পর্কে BAZ ধারণ! দিতে হ'লে সময়- 
তালিকার বিশেষ প্রয়োজন | সেইরূপ যদি কোন প্রাচীন কাহিনী পড়াতে 
পড়াতে সেই সময়ের কোন qul al শিলালিপি a Tara পুথিপত্র সামনে 
তুলে ধর হয়, তবে বিষয়-বস্তু অনেক বেশী উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে | 

ম্যাপ, গ্লোব, äs: 

ইতিহাপ-পাঠনের মত ভূগোল-পাঠনে যে সব উপকরণের বিশেষ 
উপযোগিতা আছে তার মধ্যে চার্ট, ম্যাপ ও গ্লোবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বর্তমানে যেকোন Daag পাঠনে আলোক-চিত্রের প্রচলন সুরু হয়েছে। 
শ্লাইড, এপিডায়াস্কোপ ও নানারকম আলোক-চিত্রের ব্যবহার ব্যয়সাধ্য হ'লেও 
তার উপযোগিতা সম্পর্কে আজ কোন সন্দেহ নেই। 

আদর্শ পাত s— 

পাঠকে সার্থক ক'রে ভুলতে হ'লে যেমন উপকরণের প্রয়োজন, তেমনি 
প্রয়োজন মনস্তাত্বিক পদ্ধতির । তাই আদর্শ পাঠ সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষককে 
সচেতন হ'তে হবে। প্রত্যেক পাঠের জন্যে একটি ক'রে পরিলেখ প্রস্তুত 
ক'রবার প্রয়োজন যাতে একটি নির্দিষ্ট বারায় পাঠ: এগুতে পারে । প্রত্যেক 
জিনিদকে সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে তার পেছনে চাই একটি ক'রে পরিকল্পনা | 
তাই আদর্শ পাঠ দিতে হ’লে এই পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন আছে 

প্রত্যেক আদর্শ পাঠের কয়েকটি স্তর আছে ; যথা__আয়োজনঠ উপস্থাপন ও 
অভিযোজন | আয়োজন ব| প্রস্তুতির স্তরে শিক্ষার্থীদের মনকে পাঠের অভিমুখী 
ক'রে তুলতে হবে । এজন্যে এই স্তরে শিশুর, পূর্বজ্ঞানের পরীক্ষা ক'রে নূতন 
পাঠ্য বিষয়-বস্তর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই হবে এই স্তরের কাজ | 

এই স্তরের কাজ শেষ হ'লে নূতন বিষয়-বস্তর উপস্থাপনের প্রয়াসী হ'তে 
হবে| কি কারে নূতন বিষয়ের সাথে নানাভাবে শিক্ষার্থীর নিবিড় পরিচয় 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা D 


করিয়ে দেওয়া যায়, তাই হবে চেষ্টা । এই স্তরে বিষয়ের আবৃত্তি, কঠিন 
অংশের পরিস্ফুটন, প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে শ্রেণীর বোধ-পরীক্ষা প্রভৃতি কাজ 
বিশেষ ফলপ্রন্থ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিষয়কে পরিস্ফুট 
ক'রে তুলবার sus প্রশ্োত্র বিশেষ সহায়ক কেবল তাই নয়, প্রশ্নোত্তরের 
শেষে বিষয়-বস্তুটির উপর সামগ্রিক দৃষ্টির প্রতি সচেতন হ'তে হবে। 

শেষে অভিযোজনের ws এই wa শিক্ষককে খুব সন্তর্পণে এগুতে 
হবে। কারণ এই স্তরে কেবল শিক্ষার্থীর বোধ পরীক্ষাই হবে না__তার যুক্তি, 
বিচার-বুদ্ধি, aegis ও অস্ত ষ্টিরও পরীক্ষা হবে। এজন্যে এই স্তরে শিক্ষকের 
প্রশ্ন হবে খুব চিন্তামূলক | 

আদর্শ পাঠের জন্যে পাঠ-পরিলেখের ( Lesson Plan ) প্রয়োজন | 

পরিশিষ্টের অংশে ছুই-একটি পরিলেখের নমুনা দ্রষ্টব্য | 


[ দুই ] 
শিশ্তশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা 


শিশুর জীবনে অনুভূতির মূল্য ও প্রভাব খুব বেশী। তাই তার শিক্ষা- 
পদ্ধতিতেও থাকবে অনুরূপ আয়োজন | স্বাধীনভাবে যাতে শিশুর! স্বচ্ছন্দে 
era ব্যবস্থা করার প্রয়োজন | শিশু যখন জীবন 


শিক্ষালাভ Face পারে, 
সুরু করে, তখন নানাভাবে তার সংগ্রাম সুরু হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় 
সংগ্রাম হ'ল আত্ম-প্রকাশের জন্যে সংগ্রাম । চঞ্চল তাদের মন, আবেগ-উচ্ছবাসে 


ভরপুর | তাই তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুরু ক'রতে হবে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা | 
সেজন্তে শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনা ক'রতে হ’লে তাকে করতে হবে ক্রিয়া 
কেন্দ্রিক । খেলাধুলা, নানারপ স্ষ্টির কাজ, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতির দিকে 


দৃষ্টি রেখে শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে। এখানে হাতের কাজ 


৫২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


হবে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম, আনন্দই হবে প্রধান উপকরণ। কাজ ও খেলা 
এ দু'টি হবে পরস্পরের সম্পূরক | একটির সাহায্যে অপরটি সার্থক হবে। ' 

শিশু যেদিন বিদ্যালয়ে প্রথম আসে, সেদিন তার জীবনের একটি স্মরণীয় 
দিন। কারণ, মায়ের কোল-ছাড়া হ'য়ে সে এই প্রথম বাইরের জগতে পদার্পন 
ক’রল। তাই যাতে শিশুর মন থেকে অপরিচয়ের শঙ্কা তাড়াতাড়ি দূরে যায়, 
সেই (el ক'রতে হবে। 

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর শক্তি agai ব্যক্তিত্বের daag সব 
রকম সুযোগ দেওয়া। তাই তদহ্থযায়ী পাঠক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন 
বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ত! ক'রতে গেলে শিশু-মনের সাথে পরিচয়ের একান্ত 
প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে_ শিশু হ’ল wee স্থষ্টিধর্্মী। তাই 
fielen face om শিশুর এই প্রয়োজন মেটাবার অনুকুল ক'রে তুলতে 
হবে এবং যাতে ছেলেবেল! থেকে শিশু স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর অভ্যাস গঠন ক'রতে 
পারে, সেদিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। 


EH পরিবর্তে সহযোগিতাই হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় গণতন্ত্রের 
আদর্শ। 


পাঠ্য-বিষয় : 

(১) স্বাস্থ্যরক্ষা ও খেলাধুলা ; 

(২) wem কাৰ্য্য ও কারুশিল্প 3 

(৩) ভাবা ও সাহিত্য ; 

(8) পরিবেশ-পরিচিতি এবং 

(«) শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যকল| | 

প্রত্যক্ষ অন্থভুতির মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা হবে বাঞ্চনীয় । কারণ, শিশু 
আত] হ'তেই চায় না__হ'তে চায় dii তাই শিশুর সহজ প্রবৃত্তি ও 
আগ্রহ জানাই হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের. শিক্ষকের প্রধান কাজ। কাজ ক'রে 
হাতে-কলমে শেখাই হবে এই স্তরের বৈশিষ্ট্য। তাই শিক্ষককে থাকতে হবে 
নেপখ্যে-শিশুরাই সব-কিছু হাতে-কলমে শিখবে, ভাঙবে, গড়বে । কেবল 
কোন সমস্তার সন্মুখীন হ'লে শিক্ষক এসে বন্ধু হিসেবে সাহায্য ক’রবেন । 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা ৫৩ 


তাই তাকে হ'তে হবে ধৈর্যশীল, সহাহ্ুভৃতিসম্পন্ন ও দরদী । কখনও দরদী 
বন্ধুর আসন নিয়ে, আবার কখনও বা স্নেহশীলা মায়ের বাৎসল্য নিয়ে শিশুর 
মন বুঝে তাকে শিক্ষণের পথে এগুতে হবে| তাই ধিষয়-বস্তুর চেয়ে শিশুকে 
জানবার প্রয়োজন তার বেশী | 


শিক্ষ-প্রণালী £ 

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্তে কোন বই-এর প্রয়োজন নেই। কেবল 
তার ইন্দিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান করাই এই স্তরে বাঞ্ছনীয় । আত্ম-প্রকাশের 
পথে শিশুকে নানাভাবে সুযোগ দিতে হবে। যাতে ক'রে তার কল্পনা ও 
আত্ম-প্রত্যয় ক্রমশঃ পরিণতি লাভ ক’রতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষককে 
ধৈ্ধ্যপহকারে শিক্ষা দিতে হয়। কারণ, শিশুর কাছে কর্ম্মনিরপেক্ষ শিক্ষার 
বিশেষ মূল্য নেই | 

তাই নানা স্থজনাত্ক কাজ তাদের কাছে ভালো লাগে। ছবি আঁকা 
ইত্যাদি নানা কাজের মধ্যে দিয়ে তার! মনের তাবাবেগকে ভাষা দেয়। শিক্ষক 
তাদের কাজে অনুপ্রেরণা যোগাবেন। মোট কথা, শিক্ষা সার্থক ক'রে তুলতে 
হ'লে চাই শিশুর প্রয়োজনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, আর দরদী মন। 

একদিকে যেমন শিক্ষাকে ক্রিয়াকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে হবে স্জনমূলক 
কাজের মধ্যে দিয়ে, অন্যদিকে তেমনি তার পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীকে খাপ 
খাওয়ানোর পথেও সহায়তা FATS হবে | 

এজন্যে চাই তার শিক্ষা। পরিবেশ ব'লতে বুঝায় বিদ্যালয়-পরিবেশ, 
গৃহ-পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ। এই পরিবেশের মাঝেই লুকিয়ে আছে তার 
শিক্ষার উপাদান। কোথাও প্রকৃতি রাজ্যের অফুরন্ত রূপ ও বৈচিত্র্য, কোথাও 
বা মানুষের স্পর্শ। তাই শৈশবে সে প্রকৃতির সাথে পরিচয়ের মাধ্যমেই সব 
কিছু শিখবে | আর শিক্ষকের কাজ হবে ছুইএর মধ্যে CAAT রচনা কর! | 


ভাষা-শিক্ষা 2 
ভাষা-শিক্ষার প্রধান Bed হবে আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি Fal | তাই 


সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই কাজে এগিয়ে যেতে হবে। 


৫৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের প্রয়োজন কম নয় | 

এই পড়ায় আগ্রহ জন্মাতে না পারলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই 
প্রথমেই শিশুদের অভিজ্ঞতা wm কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বাক্য সম্পর্কে 
ধারণ! জন্মিয়ে দিতে হবে 1 বাক্য থেকে ক্রমশঃ শব্দের দিকে অগ্রসর হওয়াই 
নাকি আধুনিক রীতি-সম্মত। বাক্যগুলি এমনভাবে একে একে শিশুর সামনে 
তুলে ধ’রতে হবে, যাতে বাক্যের মধ্যে থেকে সে একটা অর্থ খুঁজে পায়। তার 
কাছে যা অর্থহীন, যা তার অভিজ্ঞতার বাইরে-_তা শেখা তার পক্ষে সহজ নয় | 
ক্রমশঃ পরিচিত শব্দের মধ্যে ছুই-একটি ক'রে নতুন শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে জানা 
থেকে অজানার দিকে শিশুর tal সুরু করতে হবে । আদর্শ পাঠ দিয়ে পাঠে 
শিশুর উৎসাহ জাগাতে হবে | এর জন্তে শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে গোড়া থেকে 
নজর দিয়ে তাদের কথার জড়ত| কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন । প্রথমে শিশুরা! 
স্বভাবতঃ বানান ক'রে পড়ে_-পরে অভ্যাস-গঠনের পর তার! একসাথে সমস্ত 
শব্দটিই প’ড়তে পারে। একটি স্তর থেকে অন্ত স্তরে যেতে শিশুর দেরী হয়, 
সেজন্যে শিক্ষককে বৈর্য্যহীন হ'লে চ'লবে Al | 

প্রথমে পরিচিত শব্দ-সমষ্টিকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষা সুরু হবে। শিশুরা! 
বিদ্যালয়ে আসবার পরই নিজেদের নাম-লেখ৷ কার্ড থেকে নাম প’ড়তে শিখবে | 
কোন শিশুর যদি এই অবস্থাতে আগ্রহ না মেটে, তবে তাকে আরও পড়তে 
দিতে হবে। 

পড়ানোর কোন DIS ধারা অনুসরণ না করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয় ॥ 
যে ভাবে যে শিশু আগ্রহ বা ওৎসুক্য প্রকাশ ক'রবে, সেইভাবে তার পড়া 
সুরু করা উচিত। তবে শিশুর আগ্রহ সাধারণতঃ বাক্যের দিকে খণ্ড খণ্ড 
পদের দিকে। তাই বোধ হয় বাক্যকেন্দ্রি-পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত ॥ 
পরিচিত সহজবোধ্য শব্দ দিয়েই নিয়লিখিভ প্রণালীতে শিক্ষা সুরু হবে £ 

(3) বাক্য দিয়ে পড়া সুরু ক’রতে হবে i 

(২) শবগুলির সাথে শিশুর পরিচয় থাক! বাঞ্ছনীয় ; 

(৩) পাঠে বাক্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকবে না ; 

(9) পুনরাবৃত্তির জন্যে শব্দগুলির পুনরুলেখ থাকবে | 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা e 


আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে, বর্ণমালা না শিখে কি ভাবে শিশু 
প্রথমেই বাক্য শিখবে | কিন্ত শিশুদের আগ্রহ ও Sean অনুসারে শিক্ষা 
দিলে ক্রমে ক্রমে বর্ণগুলির সাথে তাদের অজ্ঞাতসারেই পরিচয় ঘটে। বাক্য 
ও ad নিয়ে অনেক রকম খেলার ব্যবস্থা করা যায়। Sg হবে বাক্য ও 


শব্দ পরিচয় | 
ভাষা-শিক্ষার পথে গল্প ও ছড়ার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ গল্প ও 


ছড়ার মাধ্যমে ছেলেদের ভাষা-শিক্ষার আগ্রহ জাগবে | 

শিশুর! যখন প্রথম স্বাধীনভাবে পড়তে পারে, সেই সময় তাদের হাতে 
উপযুক্ত বই তুলে দিতে হবে। বইগুলির ভাষা সহজ ও সরস হওয়া উচিত। 
বইগুলির বিষয়-বস্তর মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকার প্রয়োজন, যাতে তা শিশুর কাছে 


চিত্তাকর্ষক হয় | 
দর্শনেন্দ্রিয়ের সিংহদ্বার দিয়ে 
সময় মৌখিক ও নৈতিক শিক্ষাদানের চেয়ে অ 
এই স্তরে শিক্ষার মোটামুটি লক্ষ্য হবে £ 
(১) আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দেওয়া ১ 
(২) স্বজনী-শক্তির বিকাশ ১ 
(৩) পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ; 
(8) আত্মনির্ভর জাগানো 5 


(a) সমাজ-চেতনার উন্মেষ ; 
(৬) ব্যক্তিগত সদত্যাপ গঠন (যেমন-_বাধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা, দায়িতৃজ্ঞান, 


ভদ্র ব্যবহার ইত্যাদি ) | 
তবেই সম্ভব হবে ব্যক্তিত্বের স্মুরণ, 


শিশু আহরণ ক'রবে জ্ঞানের পাথেয়। তাই এই 
ভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয় | 


__তবেই হবে যোগ্য নাগরিকের জন্ম 


পড়া, লেখা ও অঙ্ক শেখানোর পদ্ধতি 
পড়াশুন! করাবার আগে শিশুর: মনকে শিক্ষা-গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত করা 
চাই। অনেকের ধারণা, লেখার আগে পড়া শেখানো উচিত | কিন্ত মন্টেসরি 


৫৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্দের মতে শিশুকে আগে লেখা শেখানে| উচিত। শিশু 
স্বভাবতঃই কাজ চায়। তাই লিখতেও সে ভালবাসে । 

শিশুকে লিখতে শেখাবার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন 2 

(১) লেখা শেখাবার আগে শিশুদের হাত ও আঙ্গুলের ক্ষুদ্র পেশীগুলি 
তাদের আয়ত্তে আসা চাই, যাতে তার! রেখার মাধ্যমে সহজে কোন পরিচিত 
রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে | 

(২) যে শব্দ শিশুরা শিখবে, তার রূপের সাথে তাদের নিবিড় পরিচয় 
করিয়ে দিতে হবে। লেখার কাজকে gh ক'রতে হ'লে WE অভ্যাসের 
প্রয়োজন | তাই অনেক সময় বালির ওপর কাঠ দিয়ে আঁচড় কাটতে দেওয়া 
বা শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে হিজিবিজি কাটা তার লিখবার পূর্কা-প্রস্তুতির কাজ 
করে। 

প্রথমে হিজিবিজি কাটতে কাটতে যখন অক্ষরের আকুতি সম্পর্কে ধারণ 
জন্মাবেঃ তখন তাকে অক্ষরে পরিণত করার কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে। 

প্রথম প্রথম অক্ষরগুলি শিশুর কাছে এক-একটি ছবি ব'লে মনে হয়। 
fre পরে প্রতিটি অক্ষরের আক্রতিগত বৈশিষ্ট্য তার চোখে পড়বে । এই 
সময় বালির কাগজ দিয়ে তৈরী অক্ষর শিশুকে দিয়ে তার ওপর হাত বুলাতে 
দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলির নামও শিশু উচ্চারণ করবে । ফলে 
অক্ষরগুলির স্মৃতি শিশুমনে attract জেগে থাকবে । তাছাড়া, নান! রঙে 
অক্ষরগুলো! কার্ডবোর্ডের ওপর লিখে শিশুর সামনে একে একে সাজিয়ে তাদের 
সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে শিশু তা আনন্দের সঙ্গেই শেখে | ফলে, লেখা ও 
পড়া শেখ! একসাথে চ'লতে থাকবে | আবার শিশুকে কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরগুলির 
মধ্যে NGS আছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে | যথা__ব, র, 
4, ঝ প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে একটি আক্বৃতিগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 

শিশুদের পড়াশেখার কাজে এই লিপির সাথে পরিচয় বিশেষ সাহায্য 
ক'রবে। যুক্তাক্ষরগুলির সাথে পরিচয় প্রথমে ন! করানোই ভাল | 

পাঠকে উপভোগ্য ক'রে তুলতে হ’লে কেবল বিষয়ের বৈচিত্র্যই নয়, 
তার আঙ্গিককেও সমৃদ্ধ ক'রে তোলার প্রয়োজন । বইএর ছাপা থেকে সুরু 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা ক 


ক'রে মলাট পর্য্যন্ত সব-কিছু cte হওয়া উচিত । বিশেষ ক'রে: শিশুদের 
জন্যে যে বই তার পাতায় পাতায় সুন্দর রঙিন ছবি থাকবে_আর ছাপার 
অক্ষরগুলিও বেশ বড় বড় ও সুন্দর হবে। 

লেখা ও পড়া ছুটি বিষয়েই সাহায্য হয়, যদি শ্রেণীতে শ্রৃতিলিপি দেওয়া 
ain) শ্রতিলিপি শিশুর শরবণেন্দিয় ও মাংসপেশীর মধ্যে যে শুধু সংহতি 
স্থাপন করে, Sl নয়__পড়তেও সহায়তা CS | নিজের লেখা দেখে ও পড়ে 
সে নিজেই আনন্দ পায়, ভাবে কি ক’রে শব্দকে সে রেখায় রূপ দিল। তবে 
শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যতদিন al শিশুরা তা অনায়াসে পারে, 
ততদিন যেন প্রথমে বেশ কয়েকটি কথা৷ একমনে শুনে তার পরে লিখতে চেষ্টা 
করে। লেখার সৌষ্ঠবের দিকেও নজর রাখতে হবে । একে একে সে 
আত্ম-প্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে । যে-সব গল্প ও রূপকথা সে শুনবে, সেগুলি 
তার মনে কল্পনার রঙ লাগাবে ও পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাবে | ক্রমশঃ সে 
নিজের ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা ক’রবে। 

শিশু যখন আত্ম-প্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে, 
বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা FACS হবে। কখনও রূপকথার গল্প, 
কখনও পৌরাণিক আখ্যান, কখনও ছড়া, কখনও কবিতা, কখনও al ছোটখাট 
নাটকের অংশ প্রস্ততীকরণ হিসাবেই উপস্থাপিত করা যায়। এতে শিশুর 
কল্পনার প্রসার হয়, আত্ম-প্রকাশের WIS প্রচেষ্টা দেখ! দেয়। ক্রমশঃ তার 
দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করা ও তাকে আরও বাস্তবের উপযোগী ক'রে 


তোলবার প্রয়োজন | 


গণিত-শিক্ষা 8 
গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা সকলের সমান হয় না। কিন্ত এই দুটি শক্তির 


বিকাশের ওপর নির্ভর করে শিশুর ভৰিষ্যং। বাস্তব জীবনে হিসেবনিকেশের 
প্রয়োজন আছে।  গণিত-অন্থশীলনের মধ্যে দিয়ে শিশুর কাধ্য-কারণবোধ 
জন্মায়, আত্ম-বিশ্লেষণের দিকেও শিক্ষার্থী সজাগ হ'য়ে ওঠে | প্রাত্যহিক জীবনে 
গণিতের প্রয়োজন অস্বীকার ক'রবে কে? কারণ, গৃহ ও বিদ্যালয়ের কাজে 


হিদেবনিকেশের মূল্য কম নয় I 


তখন তার অভিজ্ঞতার 


৫৮ ^ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


গণিত শেখানোর প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর মনে আকার, আয়তন, ওজন, 
পরিমাণ, সময়, দূরত্ব সম্পর্কে ধারণ স্পষ্ট ক'রে দিতে হবে; মুদ্রা-পরিচয়, 
রৈখিক পরিমাপ, সংখ্যা-গণনা প্রভৃতি কাজে শিশুকে উৎসাহ ও সুযোগ 
দিতে হবে। 

ছড়া ও খেলার সাহায্যে গণনা-শিক্ষা শিশুর পক্ষে বিশেষ কার্যকরী | 

একে একে শিশুকে দিন-পঞ্থীর সাথে পরিচিত করিয়ে দিলে সে 'সংখ্যাগুলি 
আনন্দের সাথে ব'লবে। মোট কথা, সংখ্যার ক্রমিক অর্থ শিশুকে যেমন বুঝতে 
হবে, তেমনি তার দলগত অর্থও তাকে বুঝতে হবে। 

SI নানা রকমের সংখ্যা-চিক্িত ছক ব্যবহার করা যেতে পারে 
তেঁডুলবিচি, কড়ি a কুচ দিয়ে প্রতিটি সংখ্যার অর্থ যেমন শিশুমনে বদ্ধমূল 
ক'রে দেওয়া যায়, তেমনি পু'তির মালা নিয়ে সংখ্যার দলগত অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া 
ATTI ক্রমশঃ যোগ, বিয়োগ ও সমান চিন্কের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার 
প্রয়োজন। 

সংখ্যা গঠন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গণিত-শিক্ষার প্রথম সোপান নির্মিত হবে। 

দোকান দোকান খেলা ও খেলার সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সঙ্গে 
পরিচয়ের মাধ্যমে গণিত-শিক্ষা অগ্রসর হবে। 

সংখ্যাগণনা» যোগ-বিয়োগ  শিক্ষা-সম্পর্কে Abacus-aq ব্যবহার বিশেষ 
ফলপ্রস্থ হয়। এইজন্যে d'Fra মাল! ও অনুরূপ কোন জিনিসের ব্যবহার কর! 
যেতে পারে। 

চৌকো আকারের একটি কাঠের ফ্রেমে দশটি তার লাগানো থাকে এবং 
প্রত্যেকটি তারে দশটি ক'রে ছিত্রযুক্ত বিভিন্ন রঙ-কর! বল লাগানো থাকে__ 
সেগুলি নাড়াচাড়া! ক'রে শিশুরা অঙ্ক শিখতে পারে। হাতের কাজ ও 
অর্ষ-শিক্ষা এবং বিশেষ ক'রে গণন! একসঙ্গে চ'লতে পারে। 

মৰন সংখ্যাগুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে, তখন: যোগ, বিয়োগ; গুণঃ 
ভাগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে| অন্ধভাবে তাদের যোগ-বিয়োগের 
প্রক্রিয়া অনুসরণ ক’রতে না ব'লে, শিশুকে লিখিত কার্ডের সাহায্য নিতে 
ব'লতে হবে, আর এই কার্ডগুলি শিক্ষককে তৈরী ক'রে দিতে aca | 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা e 


যোগ-বিয়োগের সঙ্গে গুণ-ভাগের সম্পর্কাটও শিশুমনে প্রথমেই স্পষ্ট ক'রে 
দেওয়া বাঞ্ছনীয় । এই স্তরে শিক্ষকের ধৈর্য্য হারালে চ'লবে না__কারণ সমস্ত 
গণিত-শিক্ষার ভিত্তি এই যোগ-বিয়োগ ও গুণ-ভাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত । 


ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা 

প্রকৃতিই মানুষের শ্রেষ্ট শিক্ষক । তারই মাঝে লুকিয়ে আছে শিক্ষার 
সামগ্রী। প্রকৃতির ভাগ্ডারে যা-কিছু লুকিয়ে আছে, তার সাথে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়াই হবে শিক্ষকের প্রথম কাজ | 

একে একে শিশুর দৃষ্টি ফিরবে পরিবেশের দিকে, মাহুষের স্থষ্টির দিকে; 
সমাজের দিকে | ক্রমশঃ সে বুঝতে শিখবে যে, অতীত থেকেই বর্তমানের জন্ম | 
ফেলে-আগা দিনের কথ! জানতে শিশু কৌতুহলী হরে। অতীতের কাহিনী, 
দেশ-বিদেশের কথা, পুরাতন দিনে মানুষের জীবন-যাত্রা, আচার-ব্যবহার 
জানবার আগ্রহ কার না জাগে? 

গ্রামের তালা মন্দির, প্রাচীন দেবালয়কে CH ক'রে সুরু হবে শিশুর 
ইতিহাস-শিক্ষা। কালের অমোঘ প্রভাবে মে পরিবর্তন ঘটে, তা শিশুমনকে 
কল্পনালোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। 
ইতিহাস-শিক্ষার গতান্থগতিক পুরাতন পদ্ধতি আর যাই হোক, মনস্তাত্বিক 


ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় | 
তাই শিশুর অভিজ্ঞতা ও আগ্রহকে ভিত্তি ক'রে গল্পের মাধ্যমে প্রাচীন 


কাহিনী, সেকালের কথা পরিবেশন ক'রলে ইতিহাস-শিক্ষা সহজ হয় | 
ইতিহাস-পাঠনকে কয়েকটি পর্য্যায়ে ভাগ করা যায় £ 
(ক) জীবন-কাহিনীর মাধ্যমে, 
(a) নির্ধারিত বিষয়কে ST? ক'রে এবং 
^. (গ) কাজের মাধ্যমে | 
বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়ের কাহিনী শিশুমনে 
সংলগ্ন কাহিপীর 


রেখাপাত করে এই sam “মনে রাখতে হবে মে অ 
পরিবেশন বিশেষ সার্থক হ'য়ে ওঠে ন! ৷ তাই যখন কোন কাহিনী পরিবেশন 


৬০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


করা হবে তখন পরিবেশকের প্রধান লক্ষ্য হবে, ঘটনার ক্রম-বিকাশের দিকে 
শিশুর দৃষ্টি আকৃষ্ট কর! 1 

নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে ইতিহাস শেখাতে গেলে ছুই ভাবে তা 
সম্ভবপর হ'তে পারে 2— 

সমাজের ঘটনাক্রম অস্থসারে বিষয় নির্বাচন কর! ছাড়াও প্রসঙ্গ নির্বাচন 
ক'রেও তা সম্ভব হ'তে পারে। অবশ প্রসঙ্গ নির্বাচনের সময় শিক্ষককে সতর্কতা 

, অবলম্বন ক'রতে হবে। 

ইতিহাস শেখানোর নতুন পদ্ধতি হ'ল-_ক্রিয়াকে কেন্দ্র ez) কাজের 
ভেতর থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে, তাই হবে ইতিহাস শেখার মূল 
উপাদান৷ 

পৰ্য্যবেক্ষণ, IT প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর দৃষ্টি হবে প্রসারিত, ফলে 
ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ক’রবার পথ হবে প্রশস্ত | কখনও পল্লী বা নগরের 
পরিক্রমাকে কেন্দ্র ক'রে মানচিত্র-রচনা__-কখনও বা নানারূপ তথ্যমূলক ছবি ও 
লিপি সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাসের শিক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে । 

আর শিক্ষকের কাজ হবে একটি এ্ীতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার্থীর মধ্যে 
সঞ্চারিত কর! | 

একথা অস্বীকার কর! যায় oi যে, প্রথম শৈশবে গতান্নগতিক ইতিহাস 
শিশুর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয় at | তথ্যের চাপে তাদের মন ভারাক্রান্ত 
VA ওঠে। 

তাই দেশ-বিদেশের আবিদ্ধার বা ভ্রমণ-কাহিনী শিশুদের কাছে পরিবেশন 
PAS হবে। নানা প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইতিহাস-শিক্ষা সহজ ও সরস হ'য়ে 
ওঠে। নয় বছর পর্য্যন্ত ইতিহাস-শেখা এইভাবে চ'লবে। তারপর নানা 
উপায়ে ইতিহাস-শেখা আরম্ভ হ'তে পারে । পরিবেশ থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞত| 
নিয়ে স্থানীয় এঁতিহাসিক ভ্রষব্যগুলি দেখে ও তাকে বিশ্লেষণ ক'রে ইতিহাস* 
শেখা! শিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই সুগম হয় | এ 

কোন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র ক'রেও ইতিহাস-শেখানো সাধারণতঃ সার্থক হ'য়ে 
ওঠে। ইংরাজীতে একে বলা হয় Project Method ; অভিনয় ও বিভিন্ন 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা e 
ক্রিয়ার মাধ্যমে তাই ace €কার্য্যসমন্তা পদ্ধতি’ বল! যায়। এই পরিকল্পনা 
বিশেষ কাধ্যকরী হয়। 

মোট কথা, আজ ইতিহাসকেই নূতন দৃট্িত্গীতে দেখা হ’চ্ছে। তাই 


ইতিহাস কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণীই নয়, তার মধ্যে থাকা উচিত সাধারণ 
মানবের কান্না-হাসির কাহিনী, সমাজ-সংসারের চিত্র । মানুষের পদক্ষেপকেই 


অবলম্বন ক'রে ইতিহাস গড়ে ওঠে। তাই সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ইতিহাস 
শেখানো বাঞ্ছনীয় | 

ভূগোল-শেখানোর পদ্ধতিও প্রায় অন্থরূপ হবে। কারণ কেবল 'জলম্থলের 
বিবরণই ভূগোল নয়, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কি ভাবে মানব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছে, কি ভাবে WINS সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে অন্কুল ক'রে 
তুলেছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভূগোল শেখাতে হবে। 
ভূগোল-শিক্ষা আজ মানব-কেন্ত্রিক হ'য়ে উঠেছে। প্রকৃতি ও মানুষের 
মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করা হবে ভূগোল-শিক্ষার অন্তম উদ্দেশ্য। নিজের 
বাসস্থান, পল্লীকে ঘিরে সুরু হবে ভূগোল-শিক্ষা । আর ag, আবহাওয়া, 
ধের উদয়ান্ত_-এসব দিকে একে একে শিশুর দৃষ্টি ফেরাতে হবে। গ্রামের 
কাছাকাছি নদী, হর, পাহাড় ও জঙ্গল থাকলে তার বৈশিষ্ট্যের দিকে শিশুর 
দৃষ্টি হবে সজাগ | রাতের তারা-তরা_ আকাশের দিকে, বেলাশেষের আলো- 
ছায়ার দিকে, aga বিবর্তনের দিকে একে একে শিশুকে সপ্রতিভ ক'রে তুলতে 
হবে। ক্রমশঃ তার দৃষ্টি হবে প্রসারিত পল্লী থেকে নগরীর দিকে, প্রান্তর থেকে 
মরুর দিকে, দীঘি থেকে Sg দিকে, স্তুপ থেকে পাহাড়ের দিকে। 

দাধারণ-বিভ্ঞান-পাঠন : 

পাঠ্য-তালিকার মধ্যে বিজ্ঞানের স্থানকে অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান- 
পাঠের উদ্দেশ্য হবে_(ক) শিশুর পৰ্য্যবেক্ষণ-শক্তি বিকাশে সাহায্য করা, 
(a) Segara পরিতৃপ্তি সাধন করা ও গে) বৈজ্ঞানিক PREM গ'ড়ে তোলা। 
" প্রাথমিক স্তরে প্রাক্কতিক বিজ্ঞান-পাঠনের সার্থকতা আছে। কারণ, 
প্রাক্ৃতিক-বিজ্ঞানকে ঘিরেই সুরু হবে তার বিজ্ঞানের পথে জয়যাত্রা । বিজ্ঞান- 


পাঠনের ছুটি পদ্ধতি আছে :— 


৬২. শিক্ষা-প্রসন্ব 


(ক) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে এবং 
(4) বিশেষ পরিবেশের মাধ্যমে | 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে : 

হাতে-কলমে অব-কিছু পরীক্ষার দ্বার! প্রকুতিরাজ্যে পর্যবেক্ষণ ক'রে শিশু 
যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে, ত! হ'ল তার বিজ্ঞান-শিক্ষার পরম পাথেয় | 
ক্রমশঃ জীব ও জড় জগতের দিকে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে প'ড়বে।। 

বিশেষ পদ্ধতি : 

শ্রেণীতে বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে, নানা আয়োজনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা 
দিলে অনেক সময় তা অধিক ফলপ্রস্থ wu qo ছোটখাট যন্ত্রপাতি হাতে পেলে 
শিশুর! শিক্ষায় আনন্দই পাবে। ag শিক্ষার্থীকে নানা উপকরণ তৈরী 
PRS উৎসাহিত করতে হবে__যেমন জলঘড়ি, বায়ুর গতিপথের নির্দেশক 
ছোটখাট যন্ত্র ইত্যাদি। মোট কথ| শিক্ষকের মৌলিকতার ওপর শিক্ষার্থীর 
বিজ্ঞান-বিবয়ে অনুরাগ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 

স্থানীয় নমুনা-সংগ্রহ থেকে সুরু ক'রে ছোটখাট যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত তৈরী 
করবার নান! নমুনা সংগ্রহ ক'রবার জন্মে তাদের উৎসাহ দিতে হবে | 


তৃতীয় stets 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি 
ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষা-পদ্ধতি 


wir ঃ 

মান্যের এক বিস্ময়কর RE হ'ল ভাষা মনের ভাব প্রকাশের era) 
যুগে যুগে এগিয়ে চ'লল মানুষের প্রকাশ-সাধনা। গ'ড়ে উঠল সাহিত্য, ছন্দ 
অলঙ্কার । যা-কিছু gei তাকে '্থারী রূপ দিতে চাইল মাহুবের মন অক্ষরের 
অক্ষয় মাধ্যমে | সাহিত্য-শিক্পের তাজমহল কালের কটাক্ষকে কটাক্ষ হানল | | 

ভাষ| ভাবের বাহকমাত্র__সাহিত্য মানুষের আনন্দ-বেদনার সার্থক রূপায়ণ। 
তাই কেবল ভাষা-শেখানোর পদ্ধতির চেয়ে সাহিত্য-শিক্ষা-পদ্ধতি আরও gas ৷ 

কোন মনীষী -ব'লেছেন__রচনাতঙ্গীর মাধ্যমেই লেখকের ব্যক্তিত্ব ধরা 
পড়ে। তাই সাহিত্য-পাঠনের প্রধান লক্ষ্য হবে লেখকের অহ্ভূতিকে মূর্ত 
ক'রে তোলা | আর এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'লে শিক্ষণের বৈচিত্র্যের 
যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

আর ভাষা-শিক্ষ! হ'ল মূলতঃ অভ্যাসমূলক | তবে প্রত্যেক তাষা-শিক্ষকের 
লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীকে সাহিত্যের দরবারে পৌছে দেওয়া | কেবল প্রকাশের 
শুদ্ধিই সব নয়, প্রকাশের afp ও সৌন্দর্য্যকেও সামূনে রাখতে হবে। 

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি agree হওয়া, উচিত এবং কোন শিক্ষা- 


পদ্ধতিকেই ধরাবীধা ছাচে ফেললে ভুল করা হবে | 
তাষা-শিক্ষার মূল কথা হ'ল, চিন্তাকে TALE দেওয়া আর শব্দকে ভাব ও 


ভাবনায় উত্তীর্ণ Fal | 
ভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য তাই আজ প্রসারিত হ'য়েছে_সে কেবল শব্দ ও 


বাক্য-বিস্তাসেই আবদ্ধ নয়। eil সে তাবরাজ্যে পৌছিয়ে দেওয়ার প্রধান 
বাহন। তাই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে কোন স্পষ্ট সীমারেখা না রেখে প্রকৃত 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভাল | 


৬৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


প্রথম প্রশ্ন হ'ল মাতৃভাষা-শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি? কারণ এই প্রশ্নের 

Fate al হ’লে তার পাঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা! সার্থক হবে না। 

মাতৃভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য £ 

মাতৃভাষার . মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্ম-প্রকাশ ও ব্যক্তিত্বের a হয়। 
মাতৃভাষাকে তাই শিক্ষার প্রধান সহায়ক ব'লে ভাবতে হবে | 

ভাব ও ভাবনা, কল্পন! ও foal মাতৃতাবাকে আশ্রয় ক'রেই পরিপুষ্ট হয়। 
তাই মাতৃভাবা-শিক্ষার কয়েকটি লক্ষ্য লিপিবদ্ধ হ'ল :2— 

(ক) শিক্ষািজীবনের বিকাশ 5 

(খ) ভাবের উন্মেব-সাধন ; 

(গ) প্রাদেশিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি, জাতীয় দর্শন ও 
চিন্তাধারার প্রতি অনুরাগ বুদ্ধি ; 

(ঘ) - আত্ম-প্রকাশে সহায়তা করা; 

(8). মাঞ্জিত রুচি, সাহিত্য-গ্রীতি ও zo অনুভূতির উন্মেষ | 

ভাষ।-শিক্ষ।র ভিন্ন স্তর 2 

বিশ্বের সাথে নিত্যনৃতন পরিচয়ে তিলে তিলে অভিজ্ঞতার ডালি পূর্ণ হ'তে 
থাকে । আর সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশের পথ খুঁজতে থাকে ভাষার মাধ্যমে 
এই অভিজ্ঞতাকে শুধু কোন মতে বর্ণনা করাই নয়, তার শুদ্ধ ও সংহত প্রকাশ 
ভাবা-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । তাই শিক্ষায় বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আসে । আর 
শিক্ষ। এক স্তর থেকে অন্ত স্তরে উন্নীত হবার পথে সহায়ত! করে | 

ভাবায় বূপায়ণের আগেই অভিজ্ঞতার ক্রম-বিন্যাসের প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা 
অর্জন, ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ ও সেই সন্বন্ধকে অন্য Tou 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার শক্তি প্রকাশের পেছনে থাকা চাই। তারপর 
এল প্রকাশের কথা-__কি প্রকাশ ক'রব ও কি ভাবে প্রকাশ ক'রব ? 

কি প্রকাশ ক'রব__এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে ব'লতে হয় যে যাকে 
প্রকাশ ক’রতে চাই তা অনেক সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রস্থতঃ আবার অনেক 
সময় অন্ুভৃতি-জাত | কিন্ত যাই প্রকাশ ক'রতে চাই al কেন_ বক্তব্যকে স্পষ্ট 
তাবে না জানলে প্রকাশের দৈন্য এসে যায়। তাই বিষয়ের সম্যক্‌ জ্ঞান ও 


| 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি , S. 

বোধের স্পষ্টতা ভাষা-শিক্ষার পথে বিশেষ উপাদান। তার পরের প্রশ্ন হ'ল 
প্রকাশভঙ্গীকে কেন্দ্র ক'রে | 

ভাবা-শিক্ষায় মূলতঃ শব্দ-সম্পন ও তার অর্থবোধ, শব্দের যোজনা, বাক্য- 
বিন্তান ও বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ, রসবোধ, কল্পনা, প্রতীকতার প্রয়োজন হয়। 

ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার পদ্ধতি বড়ই জটিল স্থান, কাল ও পাত্রভেদে 
এর পদ্ধতিও, তাই বিভিন্ন। আর এই পদ্ধতি নির্ভর করে লক্ষ্যের উপর 
তাই আগে মনে মনে উদ্দেশ্য ঠিক ক'রে নিতে হবে। যদি প্রকাশের শুদ্ধিই 
ভাবা-শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয় সে এক কথা; আর যদি ব্যঞ্জনা, কল্পনা, 
মৌলিকতার দিকে দৃষ্টি দিতে হয় সে স্বতন্ত্র কথা | ; 

আগেই ব'লেছি স্থানকালপাত্রভে পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে হবে। 
কারণ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও চিততবৃত্তিকে ভুলে গিয়ে শিক্ষা দিলে তা কোনদিনই 
কাধ্যকরী হয় না। 

তাই শিক্ষা-পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট ধার! নির্দারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় 2— 

(১) শ্রেণী, বয়স, চিত্তবৃত্তির .কথা ভেবে শব্দ-সম্পদের সাথে পরিচয় 
করানো 5 

(২) শব্দের SISA বিশ্লেষণের শক্তি জন্মানো 5 

(o) শব্দ ও শব্দ-চিত্রের মধ্যে অচ্ছেগ্য বন্ধন রচনা করা 5 

(s) শব্দগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও বাক্য-বিন্াসের দিকে সজাগ করা ১ 
(a) বিষয়-বস্তর সামগ্রিক বোধের দিকে এগিয়ে দেওয়া 5 

(৬) ena ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা; 

(৭) রসবোধ; কল্পনাকে প্রকাশের মাধ্যমে রূপ দিতে সহায়তা Fal | 

সংক্ষেপে বলতে গেলে ব'লতে হয় যে, ভাষ! ও সাহিত্য শিখবার পথে 
যে-সব স্তর অতিক্রম ক'রতে হয় সেগুলির সাথে পরিচয় হওয়ার প্রয়োজন | 
প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রস্তুতি করিয়ে দিতে হবে। 

প্রথমেই ভাষাতত্ত্ের কথা'আসে | প্রকাশের শুদ্ধি ও সংহতি এর মুল লক্ষ্য | , 

ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সাথে পরিটিতি-_বানান, অর্থবোধ সব-কিছুরই সার্থকতা 
আছে | তারপর শব্দ প্রয়োগ ও প্রকাশের কথা ।: তাই ব্যাকরণ পড়ানোর 
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৬৬ শিক্ষা-প্রদঙ্গ 


সার্থকত| | যখন প্রকাশের শুদ্ধি এল তখন প্রকাশকে সহজ ও Wb করার জন্তে 
বাক্য-সন্প্রসারণ ও ছোট ছোট রচনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ব্যাখ্যা, 
সংক্ষিপ্তকরণ, ভাব-সম্প্রসারণ, প্রবন্ধ-রচনা একে একে ভাষা-শিক্ষণের সহায়ক 
হ'য়ে ST | 

ভাবা-শিক্ষার লক্ষ্য ও বিভিন্ন স্তর নির্ধারিত হবার পরে শিক্ষার বিষয় 
ও শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে | 


ভাষা-শিক্ষার ক্রম 

বলা-পড়া-লেখ। s 

পড়া-লেখার আগেই কথ! বলা সুরু হয় । তাই মাতৃভাষায় কথোপকথনের 
মাধ্যমে শিক্ষা সহজ হয়। শুদ্ধ সরল ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণ ক’রতে ক'রতে 
শিশু ভাষা-শিক্ষায় অগ্রসর হয়| 

তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে কথোপকথনের মূল্য সবচেয়ে 
বেশী। কিন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও এর উপযোগিতা যথেষ্ট | 

আমাদের বিদ্যালয়ে আজ দ্ু'রকমের পড়া প্রচলিত আছে_-একটি বিস্তারিত, 
আর একটি ব্যাপক। শ্রেণী পাঠনায় বিস্তারিত পাঠের aide) থাকবেই | 
তবে ব্যাপক পাঠেও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হবে | যাতে সাহিত্যে ও 
ভাবায় অনুরাগ জন্মায়, যাতে পাঠ্যস্চীর বাইরেও শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্পৃহা 
বাড়তে থাকে, সেদিকেও দৃষ্টি দেবার অবকাশ আছে | জীবনের প্রস্তুতির জন্যে 
তত্ব ও তথ্য আহরণের অভ্যাসের প্রয়োজন । এজন্যে নানা উপায়ে পাঠে 
অনুরাগ ও রুচি জন্মিয়ে দিতে হবে । নান! বিষয়ের বই প’ড়তে প'ডতে 
শিক্ষার্থীর জ্ঞানের Sel বেড়ে যাবে এবং পরোক্ষভাবেও তার মনে ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রভাব প’ড়বে | সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে বলবার 
ও শিখবার অবকাশ স্থষ্টি ক'রতে হবে। তবেই আত্ম-প্রকাশের সর্ববাজীন সমৃদ্ধি 
আসবে | ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর শব্দ-পরিচিতি হবে কথা, লেখা! ও পড়ার মাধ্যমে | 
কিন্ত পড়ার মাধ্যমে যে শব্দ-পরিচিতি হবে তার সক্রিয়. প্রয়োগ সময়নাপেক্ষ | 
তাই অনেক সময়ে শব্দের সাথে পরিচয় হ'লেও সেগুলি সক্রিয় শব্দ-সম্পদে 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি Ss 


( Active vocabulary) পরিণত হয় all শব্দ-ধ্বনি ও বস্তুর মাঝে 
মনস্তাত্বিক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
একই শব্দের প্রয়োগ ক’রলে তবেই শব-সম্পদ প্রকৃত সম্পদ ব'লে পরিগণিত 
হ'তে পারে। 

emi যে চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একথা আজ মনস্তাত্বিকরা স্বীকার 
করেন। তই চিন্তাকে ব্যক্ত ভাবা থেকে ভিন্ন বল! যায়। অনেক সময় 
চিন্তা ও ভাষার মধ্যে ব্যবধান খুবই we! হয়। চিন্তা ও প্রকাশের মধ্যে 
শব্দের পৃথক সত্তা সেখানে স্বীকৃত নয়। প্রকাশের পথে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি 
aaa লক্ষ্য করা যায়। যাদের অভিজ্ঞতা অল্প তাদের কাছে কেবল শব্দ- 
পরিচিতির মূল্য বেশী নয়। 

একদিকে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অপরদিকে প্রকাশর জন্যে শব্দ-সম্পদ 
এই ছুইএর সংহতি না হ'লে ভাষার ওপর আয়ত্তি সহজে আনা কঠিন।, 
আবার ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমেই অভিজ্ঞতার ud বিন্যাস ও সংহতি আসে। 
প্রকাশ ক'রতে হবে বলেই অনেক: সময় অভিজ্ঞতাকে সুষ্ঠুভাবে fae 
ক'রবার প্রয়োজন হয় 

শবের সাথে: পরিচয় করিয়ে “দেওয়ার সময় তাই অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগাতে হবে। যাতে foal ও বস্তুর মাঝে যোগাযোগ সাধিত হয়। কিন্ত 
আমাদের লক্ষ্য হ'ল; অভিজ্ঞতাকে সরাসরি প্রকাশ ক’রতে «| বুঝতে সহায়তা 
করা। শব্দ-সম্পদ কেবল সেই প্রকাশের পথে সহায়তা ক’রবে। 
এখন প্রশ্ন হাল কি ক'রে স্বাধীন প্ৰকাশকে ও সুষ্টবোধ উপলন্ধিকে 
প্রকাশের মাধ্যম একটি নয়। ভাষণে শুদ্ধ উচ্চারণের 
তাই গোড়া থেকেই যাতে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি কথাকে 
সে face লক্ষ্য ক'রতে হবে | 

মানবের মন খগুছিন্নকে পেয়ে তৃপ্ত হয় না। একটি সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে 
ধারণা জন্মালে তার পর বণ্ডছিন্ন অংশগুলির সার্থকতা ঘটে ও পারস্পরিক সম্পর্ক 
বোধ সহজ zu আসে। এজন্যে পৃথকভাবে শব্দের সাথে পরিচিত না 
করিয়ে বাক্যের মাধ্যমে শব্দ-পরিচিতির দিকে আজ লক্ষ্য প'ড়েছে। আর 


পরিপুষ্ট করা যায়। 
একান্ত প্রয়োজন | 
শুদ্ধভাবে উচ্চারণ FAO পারে, 


৬৮ শিক্ষা-প্রসঙগ 


শিক্ষাদান সুরু করা উচিত কথন স্তর থেকেই। কথন ও কাজ এই দুইএর 
মধ্যে সংহতি সাধন তাই শিক্ষায় একান্ত বাঞ্চনীয় | মোট কথ, শিক্ষার্থীর erer 
এমন পরিবেশ রচিত হবে যা তাকে অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপক we ক'রতে 
সাহায্য ক'্রবে। এইভাবে শিশুমন পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে। কথা 
বলা, কাজ ও খেলার স্তর থেকে ক্রমশঃ তার মন উন্নীত হবে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের 
দিকে । তার উদ্দেশ্টাত্রক আচরণই তাই শিক্ষকের লক্ষ্য হবে। মোট কথা 
বাক্য থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বর্ণ ও বর্ণ-পরিচয়, কথন, পঠন ও লিখন এই 
ত্রিধারার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিযান হবে অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক | শব্দ-পরিচিতির 
সঙ্গে শব্দের প্রয়োগ জড়িত। আর শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগের সঙ্গে উচ্চারণ ও 
বানানের প্রশ্ন জড়িত। ` 

বলা-লেখা-পড়া এই তিনটিরই প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্রতীকের সঙ্গে 
পরিচিতি। আর বানানের কাজ হ'ল প্রতীককে ঠিকমতো ব্যবহার করা। 

বানান শেখার পথে শুদ্ধ উচ্চারণ একাস্ত প্রয়োজনীয় | শুধু তাই নয়, 

স্বতি আর হাতের pfe ওপর বানান অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
তাই বিশেষ শব্দটি বারবার দেখা চাই, লেখ! চাই, শোনা চাই | 

বানান ভুলের দ্বিতীয় কারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে অস্তর্কত| | তাই যখনই 
সে কোন্‌ কিছু পড়বে বা দেখবে তখনই সে তা ভালে! ক'রে দেখবে । 
লেখবার সময়েও তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন | | 

পরাক্ষ! ক'রলে দেখা যায় যে, aal যখন পড়ি তখন আমাদের চোখ 
পংক্তির ওপর সচ্ছন্দ গতিতে চলে না। অনেক সময় পরিচিত শব্দের দিকে 
লক্ষ্য রেখে আমর! পড়ি না, শব্দের সামগ্রিক র্ূপই আমাদের মনে শব্দবোধ 
আনে। ফলে বানান ছুলের অবকাশ ঘটে। অনেক সময় আমাদের চোখ 
শব্দের কোন একটি বিশেষ অংশে নিবদ্ধ থাকে ব'লে অনেক অক্ষর অগোচরে 
রায়ে যায়। অনেক সময় চোখের চলাচলে ব্যাঘাত ঘণ্টলেও বানান ভুলের 
অবকাশ ঘটে | আবার অনেকে হরফের প্ররুত উচ্চারণ ক’রতে অক্ষম হয়। 

তাই যাতে শৈশব থেকে প্রত্যেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ ক'রতে পারে, যাতে 
অক্ষরের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থী পড়া অভ্যাস করে ও সত্ক-দৃষ্টি দেয়, 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি vs 


সেজন্যে তাদের উৎসাহিত ক'রতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি প’ড়তে গিয়েও 
অনেক সময় অক্ষর বাদ প'ড়ে যায়। তাই কোন্‌ কোন্‌ শিক্ষার্থী কিভাবে পড়ার 
অভ্যাস করে, তাদের দৃষ্টি বানানের দিকে সজাগ কিনা, সেদিকেও শিক্ষকের 
লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও শিক্ষককে বানান ভুলের. নানা প্রতিরোধক 
ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রতে হবে | 

এর জন্যে নানা তালিকা ও শ্রাব্যচাক্ষুষ সহায়তার স্মযোগ নিতে হবে। 
তাই বানানকে যথাযথতাবে ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরবার জন্যে নানা 
উপায় স্থির করার প্রয়োজন । এইজন্যে শিক্ষার্থীর বয়স ও অভিজ্ঞতার কথ! 
চিন্তা ক'রে নির্দিষ্ট শব্দ-ভাগ্ডারকে একে একে সামনে তুলে ধ'রতে হবে। 
বয়স অনুপাতে শব্দের পৌনঃপুনিকতা স্থির ক'রে নিয়ে.কাজে এগোনো দরকার | 
ক্রমশঃ যতই এই শব্দ-পরিচিতি ব্যাপক হবে ততই তার অনুশীলনের দিকে 
শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দিতে হবে I 

শিক্ষার্থী কি কি শিখতে ? 

(ক) ভাষা ও ব্যাকরণ ; 

(4) কাব্য ও সাহিত্য ; 


(গ) ছন্দ ও অলঙ্কার | 
(ক) ভাষা ও ব্যাকরণ 


পর ও ভাষার রূপতত্বের জ্ঞানে অনেক সাহায্য হয়। 
কিন্তু বিদ্যালয়ের কোন্‌ স্তরে এই জ্ঞান পরিবেশন কর! উচিত এটি চিত্তনীয়। 
উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে সাধিত ও বহু-প্রচলিত শব্দের অর্থবোধকে পরিক্ষুট ক'রতে 
হ’লে ভাষাতত্ব শেখার সার্থকতা আছে। ভাবাতন্বের কল্যাণে ভাবার বিবর্তন 
ও মানুষের অভিজ্ঞতার ইতিহাস জানা সহজ হয়। তাছাড়া "reg সম্পর্কে 
সম্যক ধারণা অনেক সময় সাহিত্যরসবোধকে স্পষ্ট ও ঘনীভূত করে। 

শব্দের ব্যুৎপত্তি, ভাষার বৈচিত্র্য, ছন্দ ও ইতিহাসের কথ। বয়স ও মানসিক 
স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে Aa ধীরে জানাতে হবে। তবে Dam ভাষাতত্বের 
পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা সম্ভবপর নয়! নানা ভাবে রচনায় ও অনুশীলনে এই শিক্ষার 


ভূমিকা তৈরী ক'রতে হবে | 


ভাষাতত্ত্ব শব্দোচ্চার( 
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ব্যাকরণ 

বাংলা ব্যাকরণ-শিক্ষার উদ্দেশ্য 2— 

"s ভূদেব মুখোপাব্যায় বলেছিলেন--“্ৰ্যাকরণ-জ্ঞান না থাকিলে উত্তম 
আধিকতাও হয় না, সুতরাং সাহিত্য শাস্ত্র সম্যক্‌ অর্থগ্রহ হইতে পারে না |” 

ব্যাকরণ পড়ানোর ছুটি উদ্দেন্ত-_-একটি নিকট ও ew বৃহত্তর । নিকট 
উদ্দেশ্য হ'ল বাক্যের গঠন ও বিন্যাস সম্পর্কে উপলব্ধি | বৃহত্তর লক্ষ্য হ’ল 
ভাবা ও সাহিত্যে gata বুদ্ধি। তাছাড়া অন্তান্ত ভাবা-শিক্ষার পথ প্রশস্ত 
হয় এই ব্যাকরণের কল্যাথে। 

এখন প্রশ্ন ওঠে_-“কোন্‌ স্তর থেকে ব্যাকরণ আরম্ভ করা যায়?” কেউ 
কেউ বলেন-_বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার ব্যাকরণ শেখানোর সার্থকতা নেই । কারণ 
ভাষা শুনেই বাক্য গঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণ! স্পষ্ট হয়। বিভিন্ন বর্ণের 
সম্যক্‌ উচ্চারণের জন্তে উচ্চারণ-স্থান শেখার কোন প্রয়োজনই নেই। শিক্ষকের 
উচ্চারণ স্পষ্ট ও শুদ্ধ হ'লে তা শুনেই শিক্ষার্থী শিখতে পারে | 

বিশেষতঃ শিশুদের কোমল মুখে নিয়মময় অস্থিসার-সর্বা্ ব্যাকরণ নিক্ষেপ 
করাকে অযৌক্তিক বলে অনেকেই মনে করেন। 

শিশুমনস্তত্বের সাথে ধারা পরিচিত তাদের মতে ব্যাকরণ-শিক্ষার কয়েকটি 
শর-ভাগ ক'রে নিয়ে ব্যাকরণ শেখানোর পদ্ধতি নিরূপণ ক’রতে হবে। সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রেণী ও বয়স অনুযায়ী ব্যাকরণের বিষয়-বস্তুকে ভাগ ক'রে নেওয়া 
বাঞ্ছনীয়। 

ব্যাকরণের এই স্তর-বিভাগ একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী হবে ও সহজ 
থেকে কঠিনের দিকে, সমগ্র থেকে অংশের দিকে যাবে। বাক্য থেকে সুরু 
হয়ে শব্দ, পদ ও বর্ণের দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ফেরাতে হবে। আগে বাক্য 
ও তার বিশ্লেনণ পরে বিভিন্ন পদের মধ্যে সম্পর্ক-নির্ণর ও এমনিভাবে ভিন্ন 
ভিন্ন বাক্য লক্ষ্য ক'রে স্থত্রের দিকে শিক্ষার্থী অগ্রসর হবে। দৃষ্টান্তের 
সাহায্যে সাধারণ স্থত্রে উপনীত হওয়াই মনস্তত্ত-সম্মত। একেই বলে অবরোহ 
পদ্ধতি | ব্যাকরণ নিয়মের রাজ্য, ভাই নীরস নিয়মতান্রিকতার মধ্যে শিক্ষার্থিমন 
সহজে আকৃষ্ট হ'তে চায় না। তাই উদাহরণের taffar, শিক্ষার্থীদের অবীত 
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বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বহুল দৃষ্টান্ত, ছবি a তালিকা, ব্যাকরণ-পাঠকে আকর্ষণীয় 


ক’রে তোলে। 
তাই ব্যাকরণ-শিক্ষার অন্যতম উদেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীর পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও 
বিচার-বিশ্লেষণের শক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া | 
উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত থেকে নিয়ম প্রণয়ন ক’রতে দিলে তাদের ব্যাকরণে 
অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। ব্যাকরণকে কেন্দ্র ক'রে নানা অন্তুশীলনী ও 
খেলার প্রবর্তন করা যেতে পারে। শ্রেণীকে ভিন্ন দলে ভাগ ক'রে তাদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন ক'রলে শিক্ষার্থী পরোক্ষভাবে ই 


কিছুই শিখতে পারে। 


অ, আ+অ, A= 

অ, আ+ই, ঈ=এ Vp S 
অ, ats, উ=ও Wal 

অ, আ+7থ Gab 

অ, আ+এ, E al 


অ, আ+ও, 9-9 


ব্যাকরণ-শিক্ষাতে ছড়া-ছবি ও Tala স্থান আছে। ব্যাকরণের জটিল 
বিষয়কে কোন ছডা, তালিকা al ছবির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলে তা সহজ ও সরস 
হ'য়ে ওঠে | যেমন সন্ধি শেখানোর সময় যখন স্বর-সন্ধিকে শিক্ষার্থীর সামনে 
নানা উদাহরণ দেওয়া হ'ল ও তাদের স্ত্রগুলি নির্ধারণ 
তখন স্বর-সদ্ধিকে ঘিরে অনেকগুলি স্থত্রই পাওয়! যাবে | 
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পরে স্থত্রগুলিকে এক সাথে. দেখাবার জন্যে বর্ণকে কেন্দ্র ক'রে ফুল একে 
বিষয়-বস্তুকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা! যায়। যেমন_ 

eer ফুলটির মধ্যে অ আ-কে ঘিরে যত রকম স্বর-সন্ধি হ'তে 
পারে সবই দেওয়া] আছে। 

এতগুলি সন্ধি একটি ফুলের মাধ্যমে তুলে ধর! যায়। এরূপ এক-একটি 
বর্ণকে কেন্দ্র ক'রে আরও ফুল তৈরী করা যায়। তাই ছাত্রদের প্রথমে 
'এলোমেলোভাবে অনেক উদাহরণ দিয়ে দেবার পর তাদের Sl থেকে Ka 
"tg ক'রতে ব’লতে পারা যায় ও অনেকগুলি সুত্র যখন তার! একে একে 
Sea করে, তখন তা দিয়ে “মন আরও ফুল তার! আঁকতে পারে। 

মোট কথা” আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিকেই ব্যাকরণ 


শিখানোর কাজে অবজ্ঞা কর! যায় না। শিশুকে শেখানোর বেলায় ছুটি 
পদ্ধতিরই প্রয়োগ ক'রলে শিক্ষা সহজ 


ইয়। কারণ শিশুর মধ্যে বিটার- 
বিশ্লেষণের ক্ষমতা! যখন Wel প্ৰাপ্ত হয়নি, তখন অবরোহ পদ্ধতি অনেক সময় 
বিভ্রান্তির ab ক'রতে পারে। তাই অনেক সময় এই ছুটি পদ্ধতির সময় সার্থক | 
we টি লোকে কেন্ত কারে কয়েকটি প্রশ্ন উঠতে পারে? যেমন__ 
কে) ঠিক কোন্‌ wa থেকে ব্যাকরণ আরম্ভ করা উচিত ? 
(@) TRH ব্যাকরণের EEN 
(3) BU কি কি তরে ভাগ ক'রে শেখানো সহজ» 
(ক) ঠিক কোন 
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aj করাই ভাল। তেমনি ব্যাকরণ পড়াতে সাহিত্যের কোন অংশ ব্যবহার 
করা চলবে না_-এই হ’ল তাদের মত। অন্য মতবাদ হ'ল যে সাহিত্যরস 
উপলব্ধির পথে ব্যাকরণ অন্তরায় না হ'য়ে সহায়তাই করে। 

ব্যাকরণের কল্যাণে শব্দের ব্যঞ্জনা ও বৈশিষ্ট্য পরিস্কুট হয়। কোন 
শব্দের ব্যাকরণগত ও ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিলে বাক্যের স্বাদনা 


আরও সার্থক হ'য়ে ওঠে | 
কাব্য-পাঠনেও ছন্দ ও ধ্বনির বিশেষ প্রয়োজন আছে। 


বাক্য-রচনা 

চারিদিকে আমর! যা দেখি, সেগুলি আমাদের মনে কিছু দাগ ফেলে 
যায়। এর সম্বন্ধে অল্প চিন্তা! ক'রলেই সেই সন্ধে আমাদের মনে ভাবের 
উদয় হয়| আবার এমন অনেক বিষয়, xu «| প্রাণী আছে যাদের ACH 
আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় নেই, কিন্তু ধারণা আছে। এই ভাব ও ধারণাকে 
কেন্দ্র কারে আমরা তাবকে ভাবায় ব্যক্ত ক'রতে চে! করি। gë 
ভাবকে ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করার নামই বাক্য-রচন!। একটি 
Qa রীতি বা নিয়ম অনুসারে বাক্য রচনা ক'রতে হয়, ত! না হ’লে প্রকাশ 
সুন্দর ও শুদ্ধ হয় না। 

একটি উদাহরণের দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট হবে। কতকগুলি ইট, কাঠ, 
লৌহ সংগ্রহ ক'রলেই যেমন বাড়ী তৈরী করা যায় নাঃ সেইরূপ কতকগুলি 
a যোজনা ক'রলেই বাক্য রচনা হয় না। দেখা যায় যে, বাক্য- 


ভাব ও শব্দে 
__কি ক'রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে প্রসারিত ক'রে অনেকখানি 


রচনার মূল কথা 
ভাব প্রকাশ করা যায়। 
আপন উন্নতি লাগি শিব কাছে বর মাগি করি আরাধনা) 
একদিন নিশিতোরে স্বপ্নে দেব কহে মোরে_-“পুরিবে প্রার্থনা 
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর ধর ছুটি পায়, 
তারে পিতা বলি" মেন, তারি হাতে আছে যেন ধনের উপায় |” 


৭৪ শিক্ষা-প্রসন্গ 


শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল Vi— fe আছে আমার? 
যাহা ছিল সে সকলি, ফেলিয়া, এসেছি চলি, ভিক্ষামাত্র সার i" 
vent Frafe টুটে, সাধু ফুকারিয়া Ech fo, বটে He | 
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে পরশ মাণিক । 
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে পুতেছি বানুতে। 
নিয়ে যাও, হে ঠাকুর, দুঃখ তব হোক দূর, ছু'তে নাহি grs i" 
Ret তাড়াতাড়ি আসি <font বালুকারাশি পাইল সে মণি; 
লোহার মাছুলি ছুটি সোনা হ'য়ে উঠে ফুটি ছু'ইল যেমনি | 
Za) বালুর পরে বিস্ময়ে বসিয়া! পড়ে__ভাবে নিজে নিজে। 
যমুনা কল্লোল-গানে চিন্তিতের কানে কানে কহে কত কি যে। 
নদীপারে রক্ত ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি গেল অস্তাচলে,__ 
তখন ব্ৰাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে, কহে অশ্র্জলে__ 
“যে ধনে Real ধনী মণিরে মান’ না মণি তাহারি খানিক 
মাগি আমি নতশিরে ।'_এত বলি নদী-নীরে ফেলিল মাণিক | 
কবিতার মধ্য দিয়ে যে গল্পটি কবি ব’লতে চেয়েছেন তা কি ভাবে সরস 
ও সরল ভাবে অথচ সংক্ষেপে বল! যায় নিয়ে তার একটি নির্দেশ দেওয়া 
হ’ল। প্রথমেই দেখতে হবে গল্পটির প্রধান অংশ ও বিশেষ বিশেষ ঘটন 
কি? সেগুলি নিয়ে দেওয়া হ'ল :— 
Q) সশাতনের পরিচয় ; 
(২) অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের আগমন ১ 


Ee সনাতনের উপরোধে ব্রাহ্মণের পরিচয় দান ও আগমনের কারণ 
বর্ণনা ১ 


(8) তাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা উল্লেখ ও সনাতনের নিকট ব্রাহ্মণের 
ভিক্ষা প্রার্থন! ; 


(৪) বহু চিন্তার পর ব্রা্মণকে স্পর্শমণি দান 
(৬) ব্রাহ্মণের চৈতগ্ঠের উদয় ও মণি বিসৰ্জ্জন 1 


এখন এই ঘটনাগুলি সরদ ও ঈশৃঙ্খলভাবে বিবৃত ক'রলে এরূপ দাড়ায় 2 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি 2 


বৃন্দাবনে Wales ভক্ত সনাতন গোস্বামীর সাধনালয়। তিনি সর্বদাই 
জপ-তপে রত। একদিন এক অপরিচিত ব্রাহ্মণের সেই আশ্রমে আবির্ভীর 
ঘণটল। সনাতনের দৃষ্টি ব্রাহ্মণের দিকে প'ড়ল। তিনি তার পরিচয় ও 
ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। 

তখন ব্রাহ্মণ আপনার পরিচয় দিয়ে ব'ললে যে পূর্বে তার অবস্থা ভাল 
fea fre ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সে এখন দৈন্তগ্রস্ত হ'য়ে প’ড়েছে। 

তাই স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তার নিকট আগমন ক'রেছেন। 

সনাতন মনে মনে প্রমাদ গ'ণলেন। ভাবলেন তিনি ত সর্বত্যাগী__তিনি 
কিরূপে ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক’রতে পারেন। এরূপ ভাবছেন__ 
হঠাৎ তার মনে বহুদিন পুর্বে একটি কুড়িয়ে-পাওয়! মণির কথা মনে হ'ল। 

তখন তিনি ব্রাঙ্গণকে সেই মণির সন্ধান দিলে ব্রাহ্মণ ত! গ্রহণ ক'রল। 
কিন্ত তার বিস্ময় আর বাধা মানে না। সেই মণি, সে যাতেই স্পর্শ করে 
তা-ই যে সোনা হ'য়ে যায়! তখন সনাতনের কথা fou! ক'রে ব্রাহ্মণের 
চৈতন্তের উদ্রেক হ’ল । সে ভাবল যে, সনাতন এই অমূল্য মণিকে স্বেচ্ছায় 
ত্যাগ করেছেন, না জানি তিনি এ থেকে কত বেশী মূল্যবান মণির অধিকারী । 
ত! ভেবে ব্ৰাহ্মণ সেই মণি mura জলে বিসর্জন দিল ও সেই অমূল্য সম্পদ- 
লাভের জন্যে সনাতনের চরণে লুটিয়ে পড়ল । . 


অনুচ্ছেদ-রচনা 
প্রথমেই বল! উচিত অনুচ্ছেদ কাকে বলে । কতকগুলি শব্দ-সমষ্টি যেমন 
বাক্য-রচনার প্রধান উপাদান, সেইরূপ কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি নিয়ে এক- 
একটি অনুচ্ছেদ গঠিত হয়। কিন্তু এই বাক্যগুলির মধ্যে একটি সংযোগ একান্ত 
প্রয়োজনীয় | নতুবা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের একত্র সমাবেশ হ’লেই 


অনুচ্ছেদ হয় না | 
কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখলে এই যথাযথ সমাবেশ সহজ হয় i 


(১) যে বিষয়ে অনুচ্ছেদ রচনা ক'রতে হবে সে বিষয়টি "SC? প্রথমে 
গভীরভাবে চিন্তা ক'রতে হবে। 


t শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


পরে একে একে সেই বিষয় সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করতে হবে ও ভাব 
সঙ্কলন ক’রতে হবে, অর্থাৎ বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি সংগ্রহ ক'রতে 
হবে। 

(২) পরে সেই তথ্যগুলি একটি ক্রমানুসারে সাজাবার পর কোন্টির 
পরে কোন্টি বসলে অনুচ্ছেদের বক্তব্য অল্প কথায় প্রকাশিত হয়, সেদিকে 
লক্ষ্য রেখে ভাবগুলি সহজভাবে ARES ক'রতে হবে। 

(৩) সাধারণতঃ এক-একটি বিশেষ ভাবের জনে এক-একটি অন্থচ্ছেদ 
রচনা ক'রতে হয়। একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি বিষয়ে কথোপকথনের সমস্ত 
অংশ প্রকাশিত হয়। 

এই অশ্চ্ছেদ-রচনায় দক্ষতা জন্মালে প্রবন্ধ-রচনা সহজ হয়। 


*সংক্ষেপে বলা যায় যে, বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদ থেকে 
প্রবন্ধে যেতে হয়। 
RECH 


প্রত্যেক ভাষাতেই বানান নিয়ে কম-বেশী সমস্তা উপস্থিত হয়। বিশেষ 
ক'রে ছাত্র-ছাত্রীগণের নিকট বানান ভুল একটি রোগ বিশেষ বাংলা ভাষায় 
“মন কতকগুলি বর্ণ আছে যেগুলির বৈশিষ্ট্য উচ্চারণকালে ধরা পড়ে না। 
sel SS. উউ, জব, ণন,শষস। তাই এই বর্ণগুলি নিয়েই বেশী 
ভুল হয়। 

এই ভুল কমাতে হ'লে যে শব্দটির প্রয়োগ হচ্ছে সেইটির মূল রূপের দিকে 
দৃষ্টি রাখতে হবে। বারংবার অন্থশীলনই এই শুদ্ধি বিধানের প্রকৃষ্ট উপায় 
সত্য, কিন্তু কতকগুলি ভুল যে অসাবধানতাবশতঃই হয়ে থাকে এবিষয়ে 
সন্দেহ নেই। কি কি সাবধানতা অবলম্বন ক'রলে ও কোন্‌ কোন্‌ দিকে দৃষ্টি 
দিলে এই বর্ণাশুদ্ধি কমানো যায়, তা নিয়ে আলোচিত হলঃ 

| শারীরিক--( শারিরীক) এখানে মূল শব্দ শরীর ৷ সুতরাং এই 
শব্দটির দিকে দৃষ্টি রাখলে বর্ণাশুদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে। এরূপ, অতিথী__ 


( অতিথি), কলবিজিবী__ক্েবিজীবি), প্ৰতিকুল_( প্রতিকূল) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 
ইল শব্দগুলির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে| 


facta শিক্ষা-পদ্ধতি ৭৭ 


২। ও ন,শ,ব ও সংক্রান্ত যে সমস্ত বৰ্ণাশুদ্ধি ঘটে পত্ব-বিধান ও যত্ব- 
বিধান জানা থাকলে সেগুলি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় 1  যথা__বিষান__ 
(বিষাণ) ; ঝন_(ঝণ)১ পরিস্কার_(পরিন্কার)। 

oj আবার এমন কতকগুলি বৰ্ণাশুদ্ধি হয় যেগুলিকে বর্জন ক'রতে হ'লে 
শব্দটি যে ধাতু হ'তে থে প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন হ'য়েছে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে ] 

(ক) বথা__মতী-__€ মতি) eg অনুভূতি )। 

[ এস্থলে মূল ধাতু “AT এবং ‘ক্রি’ প্রত্যয় সম্বন্ধে সচেতন থাকলে বৰ্ণাশুদ্ধি 
হ'তে পারে ন!। কারণ fe প্রত্যয়ের মধ্যে কোথাও (ঈ ) নেই 11; 

(4). সাধারণতঃ মনে রাখতে হবে ‘ই’ বৰ্ণযুক্ত ‘ত’ যখনই কোন 

CHA শেষে থাকবে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘তি' হ'য়ে থাকে । যথা 
পতি, ক্ষতি, নতি, স্প্তি, আসক্তি, আরতি ইত্যাদি । 

* কিন্ত সরস্বতী, ভাগীরধী, কলসী, তরণী, রজনী ইত্যাদি স্থলে স্ত্রীবাচক “ঈ” 
প্রত্যয় হয়েছে, তাই “ঈ'-কারাস্ত। 

(a) সাধারণতঃ পদের শেষে ‘ইত’ থাকলে সেগুলি_“ই'-কারাত্ত হবে। 
বথ]_-উদ্দিত, উদ্ভাসিত | 

* (৪) আবার যেখানে পর পর ই ও ঈ থাকে, CIE স্থানে সাধারণতঃ 
প্রথমে ই ও পরে ঈ হয়। যথা-_পুজারিণী, তটিনী ইত্যাদি | 


অনুবাদ 

অনুবাদ-শিক্ষার আগে অমুবাদ কি, অনুবাদ PITS হ'লে কোন্‌ কোন্‌ 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় সেদিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর! একান্ত বাঞ্ছনীয় । 

অনুবাদের উপায় ও প্রকার ভেদ £_ 

প্রথমেই মনে জাগে অনুবাদ বলতে কি বুঝায়? কোন অংশকে একটি 
otal হ'তে অপর একটি ভাষায় রূপান্তর করাকে অনুবাদ বলে। 

বর্তমানে অন্ুবাদ-সাহিত্য বিশেষ সমাদর লাভ৷ ক’রছে। কেবলমাত্র 
বাক্যের ও শব্দের ভাষাগত প্রতিশব্দ যোগালে agar কর! হ'ল না, যা’তে 


৭৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


মূল ভাবটি নষ্ট না হয়, অথচ ভাষার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিস্কুট হবে £__ 

Character plays an important part in the life of 
A Don: শব্দগত BEIT ক'রতে হ’লে দেখা যায় যে, এর BRANT 
হয়__ 

“মান্থষের জীবনে চরিত্র একটি প্রয়োজনীয় অংশ খেলা করে», 

মুল ভাবের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল প্রতিশব্দ যোগালে অস্থ্বাদের 
এইরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটে। প্রকৃতই একটি ভাষার মধ্যে যে সমস্ত 
তাব-সম্পদ নিহিত থাকে সে ভাষা অজানা হ'লেও অনুবাদের কল্যাণে তার 
প্রতিফলিত রূপ দেখতে পাই। অতএব অস্থবাদের দায়িত্ব অনেকখানি | 


অঙ্গুবাদ-পদ্ধতি জানতে হ'লে কত প্রকার অনুবাদ হ'তে পারে প্রথমে ^ 


মোটামুটি যে কয় প্রকারের ORT অনুবাদের জন্যে দেওয়া যায় তার 
স্বরূপ নিয়ে দেওয়া হ'ল £-_ 

(১) বর্ণনা-মুলক-_যার মধ্যে ভাবের বিশেষ সম্পর্ক নেই, এরূপ 
SRAM কারতে হ'লে ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার দিকে অধিক লক্ষ্য 
রাখতে হয়_-ভাবের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার বিশে প্রয়োজন নেই । যথা 

The king Dasaratha had four sons named Rama, 
Lakshmana, Bharata and Shatrughna. Rama was the 
eldest of four sons, From his boyhood he was very bold 
and dutiful. 

রাজা দশরধের চারটি পুত্র ছিল। তাদের নাম ছিল রাম, লক্ষণ, ভরত 
ও "RI তাদের মধ্যে রামচন্দ্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ | বাল্যকাল হ'তে তিনি অত্যন্ত 
সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। j 

(২) ভাবকেক্দ্রিক-_এন্ছলে কেবল শব্দগত অর্থের সাহায্যে ভাব 
প্রকাশ হয় না--ভাবের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। 

এপ অন্থবাদ সম্বন্ধে পরে আলোচনা ক'রবার ইচ্ছা আছে। 


বিশেষ শিক্ষা-প্ধতি qs 


এছাড়া ইংরাজী ভাষ! থেকে বাংলা ভাষায় SAA ক’রতে হ'লে কতকগুলি 
নিয়ম মেনে চলতে হয় । এক-একটি ক'রে তাদের সন্নিবেশ ক'রছি। 

*বাংলা অনুবাদের সময় সাধারণতঃ প্রথমে কর্তা ও শেষে ক্রিয়া বসে। 
seit sees the morning 900- সে প্রভাত-রবি দেখে | 

(5) অনেকস্থলে ইংরাজীতে বাক্যের প্রথমে “There! পদটির ব্যবহার দেখা 
যায়। সেস্থলে There-ag অর্থ সেখানে নয় ১ অনুবাদ করবার সময় একে 
বাদ দিয়ে অর্থ করতে হ'বে। এজন্যে ইংরাজীতে একে Introductory 
there ব'লতে পারা যায় । যথা 

There lived a king named Janaka in Mithila—মিথিলায় 
জনক নামে এক রাজা বাস ক’রতেন। 

(২) অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অনেক ইংরাজী বাক্যের পূর্বে ‘It বসে। 
যথা] rains. It was morning. 

এসব স্থলেও পূর্কোর an এ৮-এর অর্থ বাদ দিতে হবে। 

It rains—@al বৃষ্টি হচ্ছে” হবে না, বৃষ্টি হ’চ্ছে' হবে। It was 
morning —@ai প্রাতঃকাল ছিল’ হবে না, ‘তখন ছিল প্রাতঃকাল’ হবে। 

(৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইংরাজী বাক্যের মধ্যে যেখানে Has 
বা Have আছে তার যে কর্তা, বাংলায় তার সম্বন্ধপদ হয়ে যায়। geit He 
has a good 1০7--সে একখানি ভাল কলম আছে” হবে না--তার একটি 
ভাল কলম আছে’ হওয়! উচিত | 

(8) বাংল! ভাষায় সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার অধিক | সেজন্যে ইংরাজী 
বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া একটির অধিক থাকলে বাংলা অনুবাদের সময় 
প্রধানটিকে রেখে অবশিষ্টগুলিকে অসমাপিকা ক্রিয়া করাই উচিত । যথা__ 
Come here, take your seat and Tead— এখানে এসে বসে পড়াশুনা 


CR রাজী ভাষায় বাংলা অপেক্ষা অধিক মিশ্র বাক্যের 


(৫) তাছাড়া ইং 
প্রয়োগ দেখা যায়। বাংল! TRACT সময় এই সমস্ত মিশ্র বাক্যগুলিকে ভেঙ্গে 
প্রকাশ করা উচিত। যথা_Shyamlal, 


ছোট ছোট সরল বাক্যে 


৮০ শিক্ষা-প্রস্গ 
who is my friend, came here 96০0৮ শ্ামলাল কাল এখানে 
এসেছিল। সে আমার বন্ধু। 

(৬) বাংলায় Passive voice-aq ব্যবহার খুব কম ; সেজন্যে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইংরাজীতে যা Passive ৮০1০৪-এ আছে তাকে বাংলায় 
Active voice-& অন্থবাদ ক'রলেই ভাল শোনাবে | 3WI—The dog is 
beaten—কুকুরটি মার খাচ্ছে। He has been informed by me— 
আমি তাকে জানিয়েছি | 

0) ইংরাজীতে প্রায় Let q May এইরূপ শব্দ আসে। কিন্ত এসব 
ক্ষেত্রে ‘Let aq প্রতিশব্দ দাও” a "May'«sg প্রতিশব্দ ‘পারে’ বা পারি” 
ব্যবহার করা উচিত নহে। ক্ষেত্র অনুসারে তার যথাযথ অর্থ খুজতে হবে 
MEN 


Let me have a walk—aey বেড়িয়ে আসি ( ‘আমাকে বেড়াতে 
দাও? নহে ) | 

May God bless him—ভগবান তার মঙ্গল করুন (‘ভগবান তার 
মঙ্গল PACS পারেন” নহে)। 


রচনা-শিক্ষা 

আগেই বলেছি, ভাষা ও সাহিত্য পরস্পর পরিপোষক। ভাষা সাহিত্য 
উপলব্ধির পথে সহায়তা করে, আর সাহিত্য ভাষার সার্থকতা প্রতিপন্ন করে | 

অনুভুতি ও প্রকাশ সাহিত্যের ছুটি দিক। এই ছুটি দিকই যাতে পরিপুষ্ট 
হয় সেজন্যে রচনার যথেষ্ট উপযোগিতা | 

রচন| ভিন্ন স্তরের । আজকাল রস-রচনা রম্য-রচনা, নিবন্ধ-রচনা ও এমনি 
আরও কত প্রকার রচনার সাথে পরিচিতি ঘটে | কিন্ত রচনার গোড়ার কথ! 
হ’ল-__ভাব ও ভাষার মধ্যে সংহতি-স্থাপন। আর কি ক'রে এই সংহতি আসে 
সে সম্পর্কে মনস্তাত্বিকগণ কয়েকটি স্থত্র পেয়েছেন | যেমন সন্ন্ধ-সত্র | 


পৰ্য্যবেক্ষণ, মনোযোগ ও স্মৃতি বিষয়-বস্তু ও চিন্তার মধ্যে যোগস্থত্ৰ রচনার 
পথে সহায়তা করে। 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮১ 


ব্লচনা-শিক্ষার. ভিন্ন স্তর :— 

নানা ভাবে রচনা-শিক্ষার পথে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা যায়। যুখে মুখে 
বাক্য-রচনা শেখানোর রীতি শৈশবে বিশেষ উপযোগী | কোন গল্প শুনে বা 
পড়ে তাকে fefe ক'রে শিশুকে গল্পটি নিজের ভাবায় ব'লতে বলা হবে। 
অনেক সময় কোন ছবি দেখিয়ে মুখে মুখে কথা সম্প্রসারণ করতেও বলা 
যায়। 

নান! ভাবে রচনার পথে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দেওয়া ata | সংক্ষিপ্তকরণ, 
সারাংশ-লিখন যেমন শিক্ষার্থীর নির্বাচনীশক্তি ও স্বৃতিশক্তিকে উজ্জীবিত করে, 
Dl, ভাব-সম্প্রপারণ তেমনি কল্পনা ও প্রকাশকে সমৃদ্ধ করে। 

সংক্ষিপ্তকরণ, সারাংশ-লিখন বা মন্থার্থপ্রকাশ প্রায় একজাতীয়। কারণ 
যুক্তিবোধ ও বিচার-বুদ্ধি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রয়োজনীয় 

আর ব্যাখ্যা ও ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চাই বিষয়-বস্তর উপলব্ধি ও 
তার বিশেষ বিশেষ অংশের আলোচনা । তবে ব্যাখ্যা ও ভাব-সম্প্রসারণ এক 
জিনিস নয়। আর প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে সব-কিছুরই সমন্বয় দরকার | তাই 
একে একে সবগুলি পর্য্যায়েরই আলোচনার অবকাশ আছে। 

সারাংশ-লিখন £ সারাংশ-লিখনের জন্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়-বস্তু উপলব্ধি 
ক'রে তার মূল বক্তব্যকে প্রকাশ ক’রতে হবে তাই সারাংশ-লিখনের মাধ্যমে 
উপলব্ধি, নির্বাচন, যুক্তি ও প্রকাশ এই সর শক্তির বিকাশ ঘটে | 

সারাংশ-লিখনে অভ্যস্ত হ'লে শিক্ষার্থী রচনার কাজেও অগ্রসর হ'তে পারে | 

অনেক পরীক্ষায় সারাংশ-লিখনের স্থান আছে। তাই সারাংশ-লিখনকে 
সার্থক ক'রতে হ'লে প্রথমেই বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণের প্রয়োজন 1 বারংবার 
বিষয়কে প’ড়তে হবে ও তা থেকে স্থত্র আবিষ্কারের চেষ্টা ক'রতে হবে । 
পঠিতাংশের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ মূল ভাবকে কেন্দ্র ক'রে বিবয়-বস্তু গাড়ে উঠেছে 
wl পৃথকভাবে অন্ত কোন স্থানে লিখে রাখতে পারলে ভালো হয়। তারপর 
প্রত্যেক সঙ্কেত-স্থত্রকে কেন্দ্র ক'রে ছুই-এক অনুচ্ছেদ রচনা ক'রতে হবে যাতে 
বক্তব্য বিষয়ের সংহত প্রকাশ ঘটে p সাধারণতঃ সপ্তম শ্রেণী থেকে সারাংশ- 
লিখনের eg প্রস্তুতির প্রয়োজন | 


৬ 


৮২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


ভাব-অন্প্রসারণ £ তাব-সম্প্রদারণ ক’রতে হ’লে.যেমন পর্য্যবেক্ষণের 
প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন কল্পনার। কোন ভাববস্তুকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমশঃ 
তার বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। তাই ভাব-সশ্প্রসারণ 
প্রবন্ধ-রচনার সহায়ক হয়। > 

অনেক সময় ভাব-সম্প্রদারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নান! ত্রুটি লক্ষ্য করা 
যায়। মূল ভাবকে অনুসরণ ক'রতে c পেরে কোন গৌণ ভাবকে নিয়ে 
অনেকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। ফলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তাই বিষয়- 
বস্তুকে বারংবার আবৃত্তি ক'রে তা থেকে মূল ভাবকে আহরণ ক’রতে হবে। 
তারপর সেই Stace ঘিরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন | সাধারণতঃ ভাব- 
বিশ্লেষণ ক'রতে হ’লে চাই পর্যযবেক্ষণ-ক্ষমতা ও বিচার-বুদধি, তাই নিয় শ্রেণীতে 
ভাব-সম্প্রসারণ খুব উপযোগী নয় | 

ব্যাখ্যা» ভাব-সপ্্রপারণ ও প্রবন্ধ-রচন| প্রায় একজাতীয় । কোন বিষয় বা 
তাবকে প্রত্যক্ষ ও gea করা ও অনুভূতি থেকে ক্রমশঃ ভাবায় রূপ দেওয়াই 
হ'ল শিক্ষার্থীর কাজ। মূল ভাবকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে তারই en ধ'রে 
ব্যাখ্যা করাই হ'ল ভাব-সন্প্রসারণ। তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষয় বিশ্লেষণ 
ক'রতে সহায়তা ক'রতে হবে ও তার পর ক্রমশঃ এক-একটি ভাবকে নিয়ে 
পর্যালোচন! ক'রতে হবে | কোন অলঙ্কার থাকলে তার ব্যাপক আলোচনায় 
অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে। প্রথমতঃ কয়েকটি আদর্শ শিক্ষার্থীর সামনে 
রাখলে বোধ হয় ত! কার্য্যকরী হ'তে পারে । যে-কোন প্রবন্ধ-রচনার পক্ষে 
এগুলির উপযোগিতা! যথেষ্ট | 

ব্যাখ্য|£ ব্যাখ্যাকে সাধারণতঃ তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়__ প্রসঙ্গঃ 
বিষয়-বস্তর আলোচন| ও টাকা যোজন|। বিবয়-বন্তুকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করার জন্যেই প্রপঙ্গ-আলোচনার সার্থকতা! | আর প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্ত 
রেখেই বিষয়-বস্তুর আলোচন! করতে হবে। 

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে লেখকের ভাব কিভাবে প্রতিফলিত, একে একে 
তার উদ্ঘাটন করাই হবে ব্যাখ্যাকারের প্রকৃত কাজ | বাক্যের মধ্যে নিহিত 
‘ভাবের সহজ প্রকাশই হ'ল ব্যাখ্যা | 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি z 


এখন প্রশ্ন হ'ল ব্যাখ্যা করব কি ক'রে? কতটুকু ব'ললে লেখকের 
বক্তব্যটি সহজে বোধগম্য হয়? কারণ লেখক অনেক সময় প্রতীক-ব্যপ্রনার 
মাধ্যমে অল্পকথায় চিন্তাকে রূপ দেন। তাই ব্যাখ্যাকার লেখক আর পাঠকের 
মধ্যে যোগন্থত্র রচন| করবেন | 

এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্য। ক'রতে শেখাতে হ'লে তাকে বলতে 
হবে ব্যাখ্যার তিনটি অংশকে অবলম্বন ক'রে একে একে ভাব পরিস্ফুট ক'রতে। 
তার পর শেবে বাক্যের জটিল অংশগুলিকে টাকার আকারে প্রকাশ ক'রতে 
হবে। মোট কথা প্রথমে প্রসঙ্গ-আলোচনা, তারপর ব্যাখ্যার অন্তর্গত অংশের 
পরিস্ফুটন ও জটিল অংশের বিশ্লেষণ এবং শেষে কোন বিশিষ্ট শব্দকে টীকার 
আকারে প্রকাশ কর! ব্যাখ্যার তিনটি পর্য্যায়। ব্যাখ্য। Pace গিয়ে অনেক 
সময় শব্দের চেয়ে বাক্যের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখতে হবে। তা না হ'লে 
সামগ্রিক অর্থবোধ হবে না। 

প্রবন্ধ-রচন। £ ব্যাখ্যার মতো প্রবন্ধেরও তিনটি পর্য্যায় আছে_ প্রভাব? 
প্রতিপাদন ও উপসংহার | 

প্রবন্ধের মূল কথা হ'ল বিষয়-বস্তু ও ভাব-বিহ্তাস | বিষয়-বস্তু সম্পর্কে 
উপলব্ধি ন! থাকলে প্রস্তাব-অংশ ঠিকভাবে লেখা বায় না। প্রবন্ধ হ'ল যুক্তি- 
কেন্দ্রিক। তাই ভাব-সম্প্রপারণের চেয়ে প্রবন্ধ আরও সতর্ক রচনা | প্রবন্ধ- 
রচনার ভিন্ন দিক আছে। পর্য্যবেক্ষণ ও স্থৃতি প্রবন্ধ-রচনায় বিশেষ সহায়ক। 

নান| রকমের প্রবন্ধ হ'তে পারে । কোনটি বর্ণনামূলক, কোনটি অভিজ্ঞতা 
বা স্থৃতিকেন্দ্রিক, আবার কোনটি বা চিন্তামূলক ও যুক্তিকেন্দ্রিক | বিষয়মূলক 
প্রবন্ধ-রচন| অপেক্ষাকৃত সহজ | তাই শিক্ষার্থীকে সহজ থেকে কঠিনের দিকে 


নিয়ে যাওয়াই হবে শিক্ষকের কাজ | 


প্রবন্ধ-রচন! 


কোন একটি প্রাণী, ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান বা তাবকে অবলম্বন ক'রে কতকগুলি 
বাক্য রচনা করার নামই প্রবঞ্ধ-রচনা | প্রবন্ধ-রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি 


বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত £ 


৮৪ শিক্ষা-প্রসঙগ 


প্রথমতঃ দেখতে হবে প্রবন্ধটি কোন্‌ পর্য্যায়ে পড়ে | 

(ক) কোন প্রাণি-বিষয়ক প্রবন্ধ হ'লে প্রথমে নিয়োক্ত বিষয়গুলি 
আলোচন! ক'রতে হবে 2 

(১) refe, (২) প্ৰকৃতি, (৩) «rm, (৪) প্রাপ্তিস্থান) (৫) উপকারিতা 
ও অপকারিতা | 

খে) কোন বস্ত-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে হ'লে নিয়লিখিততাবে আলোচনা 
PAS হবে i— 

(১) বনস্তুটির রূপ, (২) উৎপত্তি-বৃত্তান্ত, (৩) প্রাপ্তিস্থান, (৪) উপকারিতা 
ও অপকারিতা, (৫) উপসংহার | 

(গ) ব্যক্তি-বিষয়ক-__ 

(১) জন্মস্থান ও বংশ-পরিচয়, (২) ব্যক্তির জীবন-বৃত্তাত্ত, (v) তীর 
কীর্তি ও কৃতিত্ব, (8) জনসমাজে তীর অবদান, (৫) ঘটনা ও সংঘাতের মধ্যে 
তার চরিত্র ও আদর্শ, (৬) উপসংহার | 

(ঘ) ঘটনা-বিষয়ক-_ 

(১) বিশেষ বিশেষ ঘটনা, (3) স্মরণীয় ব্যাপারের সন্নিবেশ, (৩) উপসংহার | 

(8) স্থান-বিষয়ক-_ 

(১) (ভৌগোলিক) অবস্থিতি, (২) প্রাক্কতিক বিবরণ, (৩) যাতায়াতের 
উপায়, (৪) অধিবাসীর সংখ্যা, জাতি, ব্যবসায় ইত্যাদি, (৫) উৎপন্ন দ্রব্য, 
(৬) স্থানীয় বিশেষত্ব, (৭) প্রধান প্রধান areas, (v) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 

(v) ভাবমূলক প্রবন্ধ_এ বিষয়ে প্রবন্ধ-রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে পরে 
আলোচন! কর! হবে। 

আলোচিত "ei অবলম্বন ক'রে রচনার বিষয়টিকে সহজ ও সরল ভাবে 
প্রকাশ কা'রতে হবে। যে বিষয়ে রচনা লিখতে হবে প্রথমেই তার মোটামুটি 
পরিচয় cresl উচিত। রচনাটিকে অবান্তর কথায় পুর্ণ কর! উচিত 
নয়। কারণ প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি ক'রলেই রচন! সুন্দর ও সার্থক হয় না। 
ইহা তথ্যপূৰ্ণ অথচ সরস হওয়া উচিত। 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮৫ 


রচনার মধ্যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক'রতে হ’লে wl যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া 
প্রয়োজন | 

নিয়মিত অনুচ্ছেদে সমস্ত প্রবন্ধটি বিভক্ত হওয়। উচিত এবং 
একটি নির্দিষ্ট ধার! অবলম্বন ক'রে যে প্রবন্ধটি রচন! ক'রতে হবে সে বিষয়ে 
শিক্ষার্থীকে সচেতন করতে হবে | 

প্রবন্ধটির মধ্যে যাতে সাধু ও অসাধু ভাষার মধ্যে মিশ্রণ না হয়, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত৷ | 

প্রত্যেক সঙ্কেত-বাক্যকে অবলম্বন ক'রে যে সমস্ত অনুচ্ছেদ রচিত হবে 
সেগুলি বেন সুসামঞ্জস ও সংক্ষিপ্ত হয়, যেন কোন একটি অনুচ্ছেদ 
অতিদীর্ঘ বা অতিসংক্ষিপ্ত না হয়। 

* * মোট কথা সামঞ্জস্ত, ভাষার সরলতা; তথ্যপূর্ণতা ও সন্কেত-বাক্যের 
যথাযথ বিন্তাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে প্রবন্ধ সার্থক হ'য়ে উঠবে | 


রচনা ও রচনার elt দোষ 

বাক্য-রচনায় সাধারণতঃ কতকগুলি দোষ ঘটতে দেখা যায়। fes একটু 
সতর্কতা অবলম্বন ক’রলে সেই দোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যথা 

(ক) বাক্যের মধ্যে সাধু ও অসাধু শব্দের সংমিশ্রণ অর্থাৎ সাধু ও চলৃতি 
শব্দের প্রয়োগ একই বাক্যের মধ্যে হওয়া: উচিত নয়। এই ছুই প্রকার 
ভাষা মেশালে যে দোষ হয়, তা ভাষার সৌন্দরয্যকে নষ্ট করে। যথা_ গ্রাম্য 
মাঠের মাঝখানে একখানি পর্ণ কুঁড়ে। এস্থলে হওয়া উচিত ছিল- গ্রাম্য 
প্রান্তরের মধ্যে একখানি পর্ণকুটীর। 

(4) একই কথা রচনার মধ্যে বারবার লেখা উচিত নয়। এতে 
পুনরারৃতি দোষ ঘটে । এটি রচনার মধ্যে একটি প্রধান দোষ । যথা_ গরু 


চতুষ্পদ জন্ত। গরুর চারটি পা আছে। এর! তৃণভোজী পণ্ড | এরা ঘাস 


খেয়ে জীবনধারণ FCA | 
(a) কোন রচনা লিখতে হ'লে বিষয়ের বাইরে কোন অবান্তর কথা 


লেখা উচিত নয় | ‘ae সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যদি কৃষকদের সম্বন্ধে 


৮৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


অনেকগুলি বাক্য রচনা করা হয় এবং যদি এর সঙ্গে গরুর কোন সম্পর্ক না 
থাকে, তবে এটি রচনার একটি প্রধান দোষরূপে গণ্য হবে| 

(ঘ) রচনার প্রধান গুণ হ'চ্ছে ভাব-বিন্যাস । অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব 
রচনার মধ্যে প্রকাশ ক'রতে হবে তাদের একটি ধারা অবলম্বন ক'রে সাজাতে 
হবে। নতুবা ভাবগুলিকে ছড়িয়ে ফেললে রচনা সুন্দর হয় ai 

গরু সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যদি আমরা প্রথমে গরুর উপকারিত। সম্বন্ধে 
বলি, তার পরে তার আকৃতি এবং অপকারিতার কথা লিখি, তা হ'লে প্রবন্ধটি 
bad হবে। 

(8) প্রায় দেখা যায় যে, এক-একটি বাক্য অতি দীর্ঘ হয়ে পড়ে__অর্থাৎ 
অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা বাক্যকে অত্যন্ত দীর্ঘ ক'রে ফেলা হয়। এটি রচনা- 
রীতির একটি বিশেষ দোষ। এক্ষেত্রে বাক্যাংশগুলিতে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ 
ক'রে পৃথক পৃথক বাক্যে পরিণত করা উচিত | যথা 

Rene প্রথমে বালিনে গিয়ে সেখান থেকে জাপানে আসার পরে 
সিঙ্গাপুরে এসে আজাদ হিন্দ, ফৌজ গঠন করেন ও ইম্ফল রণাঙ্গনে আবিভূর্ত 
হ'য়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম ক'রেছিলেন। বাক্যটি অত্যন্ত 
শ্রতিকটু । কারণ বাক্যটির মধ্যে এত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার কর! 
হয়েছে যে, ইহা অনর্থক দীর্ঘ হয়ে প’ড়েছে। 

(চ) «W^ ‘ও’ বা ‘এবং’ প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের বাক্যাংশের মধ্যে 
বারংবার প্রয়োগ ঘটলে বাক্য শ্রুতিকটু হয়। যথা__গরু গৃহপালিত eg ও 
উপকারী প্রাণী এবং অত্যন্ত নিরীহ জীব এবং হিন্দুগণের দেবতাস্থানীয় | 


KEE 
গল্প রচনা ক'রবার জন্যে ছাত্রদের বাল্যকাল থেকে শিক্ষা করা উচিত, 
কারণ রচনা-শিক্ষার এটি একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমে কোন গল্প শুনে বা পড়ে 
ত! নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করা উচিত। এরূপ ক'রতে হ'লে প্রথমেই 
গল্পের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি বেছে নিতে হবে। এই সঙ্কেত-বাক্য- 
গুলিকে ঠিক ক'রতে হ'লে গল্পটির বারংবার আলোচনার প্রয়োজন ॥ একটি 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮৭ 


গল্প e'c নিজে ব'লবার চেষ্টা করতে করতে রচনার অধিকার জন্মে ক্রমশঃ 
নিজের মতন ক'রে সাজাবার ক্ষমতা আসে | 

যে সন্কেত-বাক্যগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি ঠিকভাবে 
সাজিয়ে নিয়ে সরলতাবে প্রকাশ ক'রবার চেষ্টা করা উচিত। তা হ'লে 
প্রয়োজনীয় অংশ বাদ প’ড়বার সম্ভাবনা থাকে না। 

গল্প-রচনা বিষয়ে কতকগুলি বিষয় মনে রাখতে হবে 2— 

কে) গল্পের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য রাখতে হবে, অর্থাৎ যাতে গল্পটি 
একঘেয়ে না হ'য়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে | 

(খ) গল্প-রচনায় ভঙ্গিটি সরস ও সুন্দর PATS হবে। 

(গ) গল্পটিকে ধীরে ধীরে প্রকাশ করতে হবে, যেন পাঠক-মহলের 
মনে সর্বদাই কৌতূহল জেগে থাকে। 

(ঘ) গল্পের মধ্যে অবান্তর ঘটনার ach করা উচিত নয়। তবে গল্পটিকে 
সরস ও সুস্পষ্ট ক'রবার জন্যে যদি পটভূমিকার প্রয়োজন হয়ঃ তারও আয়োজন 


FAS হবে। 


চতুর্থ অধ্যায় 


সমাজ-বিজ্ঞান ও Tas 

এতদিন ইতিহাস, ভূগোল, "muy, পৌরনীতি ও এমনি সব বিষয়-বস্তু 
আমাদের বিদ্ঠালয়ে পৃথকভাবেই পড়ানোর ব্যবস্থা, ছিল। প্রত্যেক বিষয়েরই 
একটি aen গণ্ডী ছিল। কিন্ত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি থাকলে 
বোধ হয় শিক্ষা বেশী সার্থক হ'য়ে ওঠে qp তাই সমাজের কথ! al সমাজ-বিজ্ঞান 
(Social studies) এরূপ একটি বিষয়ের প্রবর্তন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীর 
অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময় হ'য়ে উঠবে, বিচার-বুদ্ধি ও বাস্তবজ্ঞান পরিমাজ্জিত হবে। 
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংহতির ফলে সামগ্রিক দৃষ্টি গ'ড়ে তোলাই হ'ল এর লক্ষ্য 
OY সঙ্গে সমাজ-চেতন| মানব ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক-বোধকে জাগিয়ে 
দেওয়া এই বিষয়ের অন্যতম দায়িত্ব শুধু তাই নয় যাতে গোড়া থেকে 
form, পরিবার, সমাজ-জীবনের সাথে কোন শিক্ষার্থী গোড়া থেকেই মানিয়ে 
চ'লতে শেখে, যাতে সে রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে, সেদিকেও 
দৃষ্টি রেখে এই বিবয়ের প্রবর্তন করা হয়েছে । তাই এই বিষয়ের পরিসর 
অত্যন্ত ব্যাপক। জীবন জুড়েই এর বিস্ৃতি। শৈশব থেকেই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠ, 
বিকাশই এর চরম লক্ষ্য। জীবনের সাথে তাই এই বিষয়ের নিবিড় যোগাযোগ । 
তাই জীবনের বাস্তব-পরিস্থিতি ও "mc ঘিরেই সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচন! | 


পাই্্য-তালিকায় সমাজ-বিজ্ঞানের স্থান ৪__ 

পাঠ্য-তালিকার মধ্যে এই নূতন বিষয়-বস্তুর বিশেষ স্থান আজ আমাদের 
দেশেও স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে কি কি বিষয় নিয়ে এর পাঠ্যস্থচী প্রণীত হবে 
এ বিষয়ে নানা মত আছে। তবে আমেরিকা প্রভৃতি যে-সব দেশে এই বিষয় 
বেশ কিছুদিন হ’ল প্রবন্তিত হয়েছে, তাদের পাঠ্য-ভালিকার মধ্যে এমন বিষয়- 
qe ঠাই পেয়েছে যাকে কোন নির্দিষ্ট গভীর মধ্যে ফেল! যায় না। ইতিহাস, 
ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, সমাজতন্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানের শাখা থেকে 
তথ্য আহরণ ক'রে মানুষের প্রয়োজন gata ety করাই এই বিষয়ের 


সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ৮৯ 


লক্ষ্য। তাই ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞানের সব-কিছুর গণ্ভীকে 
সরিয়ে দিয়ে সমাজ-বিজ্ঞান মুলতঃ সমস্তা ও মানুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য 
Pace ভিত্তি ক'রেই প্রণীত হবে | 


সমাজ-বিজ্ঞান প্রবর্তনের লক্ষ্য 

সমাজ-বিজ্ঞান পাঠনের লক্ষ্য আজ কেবল শিক্ষার্থীর তথ্য আহরণের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিকরূপে "Ue তোলাই হ’ল সমাজ- 
বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য | শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা, কমনীয় zem চিত্তবৃত্তির 
উন্মেবসাধন করাই হ’ল তাই এর BIST লক্ষ্য | ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীণ.বিকাশের 
পথে সহায়তা করতে হ'লে তাই সামাজিক চেতনারও উন্নেষসাধন ক'রতে হবে | 
তা না হ'লে পুঁধিগত শিক্ষা আজ দেশের বিশেষ কোন কাজে লাগছে না। 

দেশের চারিদিকে নানা সমস্ত৷ দেখা দিয়েছে p এই অমস্া-সমাকীর্ণ পথে 
চ'লতে হ'লে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীকে ste ziel সম্পর্কে সজাগ হ'তে হবে। 
তাই শিক্ষার্থীর মনে গোড়া থেকেই বিচার-বিশ্লেবণের শক্তি জাগিয়ে দেওয়া 
এবং জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্ত রেখে পা ফেলতে শেখানো সমাজ- 
বিজ্ঞানের বিশেষ উদ্দেশ্য 1 

তাছাড়া সামাজিক কর্তবয-বুদধি প্রতিবেশী, দেশবাসী ও মান্গুষের প্রতি শ্রদ্ধা 
ও তালবাপাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে সমাজ-বিজ্ঞান প্রবর্তনের সার্থকতা আছে। 
আজ চারিদিকে হানাহানি, মাহ্থবের প্রতি deg সন্দেহ ও অবিশ্বাস । তাই 
কৈশোর থেকেই শিক্ষার্থীর মন যদি মানবিক আদর্শে গঠন করা যায়, তবে তার 


উপযোগিতা যথেষ্ট | 
এক কথায় বলা যায় যে, যোগ্য নাগরিক গ'ড়ে তোলাই হ'ল সমাজ- 


বিজ্ঞানের অন্তম eor | 

আর এই উদ্দেশ্যে উপনীত হবার সোপান হ'ল স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে 
জ্ঞান, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা, জগতের ভিন্ন ভিন্ন 
মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সম্পর্কে জ্ঞান ও বিশ্বমানবের মধ্যে সম্পর্কবোধকে 
উদ্দীপিত করা | 


৯০ শিক্ষা-প্রস্গ 


সমাজ-বিজ্ঞানের "(27561 ও পাঠন-পদ্ধাতি 

সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ্যস্থচী নির্দিষ্ট হ’লেও তার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার 
প্রয়োজন। তাই পাঠ্য-বিবয়কে বিশ্লেষণ ক'রে প্রত্যেকটি পাঠ্যবস্তুকে নিয়ে 
নানা ভাবে দেখবার ও আলোচন! ক'রবার অবকাশ দিতে হবে। তাই কয়েকটি 
বন্ত-এককে ভাগ ক'রে নিতে পারলে বোধ হয় সুবিধা হয়। প্রত্যেকটি 
পাঠ্যবস্ত এক-একটি প্রশ্নকে ঘিরে গণ্ড়ে উঠতে পারে | 

স্থানীয় পরিবেশ কি ভাবে খাদ্ঘ-আহরণের পথে সহায়তা করে? এই 
প্রসঙ্গে ভৌগোলিক প্রভাব, জলবায়ু, কৃষিজাত দ্রব্য, আঞ্চলিক সংস্কার ও 
লোকাচার, খাদ্যাভ্যাস ও তার উপযোগিতা, স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতি, খাদ্যের 
আমদানী-রপ্তানী, উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ পদ্ধতি-_-সব-কিছুই আলোচনা! 
করা যেতে পারে। এই নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের ও দেশের মধ্যে তুলনামূলক 
বিশ্লেষণ করা যেতে পারে | শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজ_-সকলের মধ্যেই একটি 
সংহতি আনতে হ'লে কেবল শিক্ষার্থীকে তথ্য পরিবেশন ক’রলে চ'লবে Al | 
কখনও একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য আহরণের কাজ শিক্ষার্থীর ওপরই 
WW ক'রতে হবে, আবার কখনও দলগত কাজের ব্যবস্থা Fal বাঞ্ছনীয়, যাতে 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজের বিভিন্ন লোক পরস্পর সহযোগিত! স্থাপন ক'রে 
শিক্ষার পথে এগিয়ে যেতে পারে । তাই কার্য্য-সমস্তা-পদ্ধতি ও আলোচনা- 
পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা ate, ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষককে এই সব 
পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ও সমস্ব়সাধন ক'রতে হবে । কখনও বক্তৃতা, ছবি 
একে বুঝিয়ে দেওয়া, উদাহরণ দেওয়া) অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ, আলোচন! 
ও পরিচালন! পাঠনের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি | 

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌখিক আলোচনা, হাতে-কলমে কাজ, 
কাৰ্য্য-সমন্তা, দলগত কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে পাঠন কাধ্যকরী হ'তে 
পারে। 

পাঠ্যবস্তকে- কয়েকটি এককে বিশ্লেষণ ক'রে নিয়ে তার পাঠনের 
উপযোগী পদ্ধতি, প্রণালী, শিক্ষার উপকরণ ও. ক্রিয়াকলাপের কথা চিন্তা 
ক’রতে হবে। 
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৯২ শিক্ষা-প্রসহ্গ 


স্থানীয় সমাজ-জীবনের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ক'রতে হ’লে EI 

(ক) স্থানীয় পরিবার-জীবনের পরিচয়-লাভ | 

(খ) জলবায়ু, আবহাওয়া পৰ্য্যবেক্ষণ ও তার বিবরণী সংগ্রহ | 

(গ) প্রাকৃতিক পরিবেশ, বৃত্তি ও যন্ত্রশিল্পের মধ্যে সন্বন্ধ-নিন্ূপণ | 

(ঘ) বাণিজ্য ও বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্ত দেখা | 

(s) প্রাদেশিক যানবাহন ও সংবাদকেন্দ্র পরিদর্শন | 

(b) লোকসংখ্যা ও ক্ষেত্রের অনুপাত নির্ণয় | 

কাৰ্য্যাবলী 2 

(১) স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে নানা তথ্য আহরণ ক'রতে বলা হবে । 
গ্রামের মন্দির ও দেবালয়, হাট, ডাকঘর ইত্যাদি লক্ষ্য ক'রে শিক্ষার্থীর! ছবি 
eral আকবে এবং নানা তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখবে । এ ছাড়া! স্থানীয় নৃত্য 
উৎসব প্রভৃতি লক্ষ্য ক'রে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতির দিকে 
সচেতন হবে! এ ছাড়! কাছাকাছি কোনও সরকারী দপ্তর থাকলে তা দেখে 
এর! তথ্য আহরণ ক'রবে | 

নান! ভাবে কর্মকেন্দ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ কর! যেতে পারে। পল্লী a 
নগরীকে কেন্দ্র ক'রেও তথ্য আহরণ করা যেতে পারে | CTA 

১। কোন নগরের ইতিহাস সংগ্রহ sal | 

২। নগরের বিভিন্ন বিশিষ্ট অধিবাসীর সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা | 

9 | নগরের বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় | 


8| নগর পরিচালনার ব্যবস্থা, নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান 
'আহরণ Fal | 


©) শহরের জলসরবরাহ, যানবাহন, বৈদ্যুতিক সরবরাহ প্রভৃতি নান! 
বিষয়ে জ্ঞান আহরণ | 


৬। শহরের অধিবাসীদের বৃত্তি ও বর্ণ-বিভাগ-স্ত্ী-পুরুষের অনুপাত 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ । _ 

তেমনি পল্লীতেও "a উৎপাদন ও কুটারশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা 
সহজ। পল্লী-পরিবেশেও gd তথ্য সংগ্রহ কর! যেতে পারে। আগেই 


সমীজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ৯৩ 
বলেছি যে কয়েকটি ছোট ছোট এককে ভাগ করেও সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা 
el যেতে পারে | , 

বিষয়ঃ কে) স্থানীয় পরিবেশে জীবনযাত্রা 

এই বিষয়-এককটিকে নান! ভাগে বিশ্লেষণ করা যায় ॥ 

AMS AAMT প্রভৃতি | 

পদ্ধতি__ 

(১) প্রশ্নাবলী সাহায্যে বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র কারে প্রসঙ্গটির উত্থাপন 
FAS হবে। 

(২) নান! ধরণের কার্ষ্যাবলীর প্রবর্তন ক'রতে হবে। 

(৩) অভিজ্ঞতার বিনিময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | 

(s) বিষয়-বোধকে স্পষ্ট ক'রতে হবে | 

এক-একটি একককে আবার নানাভাবে সাজানো যায়। যেমন lacs 
কেন্দ্র ক'রে নান! প্রসঙ্গের Dem ও প্রশ্নের উত্থাপন করা যায় । যেমন-_ 

খাদ্য সরবরাহ, স্থানীয় পরিবেশে খাদ্যের উৎপাদন, ACs ভেজাল ইত্যাদি। 


_€শ্রণীর জন্য প্রশ্নাবলী 
(ক) প্রশ্নাবলীর নমুনা! ৪ 
১। আমাদের খাদ্য সরবরাহের উৎসগুলি কি কি? 
২। ধান্য উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা কি কি? 
CH ‘ভারতের প্রধান প্রধান খাদ্য কি কি? 
৪। দেশের শতকরা কত অংশ কৃষিকার্ষ্যে লিপ্ত ? 
«| আমাদের দেশের ক্কষকদের অবস্থা কিরূপ ? 
e| কিভাবে কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধন করা যেতে পারে? 


(খ) কাৰ্য্যাবলী £ 
জ্ঞান আহরণের জন্যে শিক্ষার্থীদের নান! কাজ ক’রতে বলা যায় | গৃহস্থালীর 


খাদ্য কোথা থেকে আসে সে সম্পর্কে অভিভাবরু, ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ ক’রে, 
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বা বিজ্ঞাপন দেখে শিক্ষার্থীরা তথ্য আহরণ ক'রতে পারে। তারপর তারা 
একটা সমিতি গঠন ক'রে আহত তথ্যের ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ ক'রতে পারে। 


সমাজ-বিজ্ঞান পাঠন-পদ্ধতির বৈচিত্র্য 


আগেই বল! হয়েছে বে, সমাজ-বিজ্ঞান পড়াবার সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, 
বিষয়-বস্তু ও পরিবেশের কথাও চিন্তা করার প্রয়োজন। প্রয়োজন বুঝে এই 
পদ্ধতির বৈচিত্র্য আনতে হবে। কোন বাঁধাধরা নির্দিষ্ট নিয়মে এই বিষয়ের 
পাঠন সার্থক হ'তে পারবে al) তবে মোটামুটি বলা বায় যে, গতান্থগতিক 
শ্রেণী-পাঠনের মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞানকে আবদ্ধ রাখলে চ'লবে all শিক্ষক, 
শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজের সহযোগিতা ন! হ'লে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই কখনও ভাষা ও বর্ণনা, আবার কখনও আলোচনা, 
কাৰ্য্য ও নানা শ্রাব্যচাক্ষুব সহায়তার প্রবর্তন এই বিষয়টিকে সরস 
ও উপভোগ্য ক'রে তুলতে পারে। যে যে পদ্ধতি এই প্রসঙ্গে অবলম্বন করা 
মেতে পারে, তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবকাশ আছে। যেমন__ 
বর্ণনামূলক-_এই পদ্ধতি চিরাচরিত হ'লেও তথ্য পরিবেশনের পক্ষে এর 
উপযোগিতাকে অস্বীকার করা বায় ai | 
কাধ্য-সমন্তা-পদ্ধতি__এখানে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কোন কাজ 
ক'রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রতে হয়। যেমন__কোন গ্রামের হাট 


লক্ষ্য ক'রে তা থেকে আঞ্চলিক উৎপাদন বিষয়ে তথ্য আহরণ করা HS 
বিষয়-বস্তুর মধ্যে সংহতি স্থাপন করা। 


সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ্য-তালিকা 
আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানের যে পাঠ্য-তালিকা নির্দিষ্ট হয়েছে তা বৈচিত্র্য- 
ময় ও ব্যাপক | তার মধ্যে তাই স্থান পেয়েছে__স্থানীয় পরিবেশ ও জনসমাজ, 


বিশ্বের নানা দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজগোষ্ঠী ও তাদের জীবনযাত্রা! । পাঠ্যস্থচীর 
বৈচিত্র্যের জন্যে নান! বিদ্যালয়ে নানা ভাবে সমাজ-বিজ্ঞান পড়ানো হ’চ্ছে। 


সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা St 


এক এক বিদ্যালয়ে এক এক বিষয়-বস্তু নিয়ে পাঠন Ws হ'য়েছে। কোন 
বিদ্যালয় স্থানীয় পরিবেশ/ কোন বিদ্যালয় বা সামাজিক কর্তব্য ও আচরণ দিয়ে 
পাঠন সুরু করেছে । কোথাও বা খাদ্য ও খাছ্ধ-সমস্তাকে কেন্দ্র ক'রে, আবার 
কোথাও বা বাসস্থান নিয়ে। মোট কথা সমাজ-শিক্ষা পাঠনের আজও কোন 
নির্দিষ্ট ধারা উদ্ভাবিত হয়নি, কারণ পরীক্ষামূলকভাবে তা সুরু VAR! 

স্থানীয় সমাজ-জীবন 2 

(ক) মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও el মেটাবার আয়োজন--তৌগোলিক 
পরিবেশ, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির প্রভাব ।  আহার্য্য_বাসস্থান_ 
বেশভূষ|। 

(খ) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য-_জল-সরবরাহ-_পরিচ্ছন্নত ও আলো-বাতাসের 
ব্যবস্থা | 

ব্যাধি ও ব্যাধির দূরীকরণ_-আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কতিক প্রয়োজন_ নান! 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও রক্ষার উপায়-_-সমাজের নানা অপরাধ ও তার নিবারণের 
উপায়। 

(গ) কিভাবে সমাজ তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটায়-_-সমাজের ef 
শিল্প ও কৃষ্টিগত কাৰ্য্যকলাপ | 

বিভিন্ন সমাজ-গোর্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি | 

পারিপার্থিক অঞ্চল ও বাহির বিশ্ব। ব্যবসায়-বাণিজ্য__যানবাহন, কার্য্য- 
নিয়োগ ও তার ব্যবস্থা | 

প্রাচীন জন-গোষ্ঠী ও সভ্যতার কথা £ 

(ক) প্রাচীন জন-সমাজের পত্তন__-আদিম উপকরণ ও বৃত্তি--শাসন-ব্যবস্থা 
__পরিবার-গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক অধিবাসী 1 

(খ) নদীমাতৃক সভ্যতা মহেঞ্জোদাড়ো ও হরগ্রা- সিদ্ধু-উপত্যকার 


সভ্যতা ও জনকল্যাণ | 
(গে) শ্ৰীক ও রোমক সভ্যতার বৈশিষ্্-_মানব-সমাজে তাদের ATTA | 


(ঘ) আৰ্য্য সভ্যতার উ্থান-পতন। 


৯৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


(3). বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ__তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন 
_-জাতিতেদ ও তার ফলাফল--শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও zi | 

(২) জৈন ধৰ্ম্ম, বৌদ্ধ বর্ম» অশোকের রাজত্বকাল, alts সভ্যতা) wd- 
রাজত্ব। ভারতীয় সংস্কতি__ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার | 

(৩) সুলতান ও মোগল শাসনকালে ভারতীয় জীবন, সাহিত্য ও 
কল! | 

(8) ভারতে ইসলাম বর্শের প্রসার ও তার প্রভাব | মধ্যযুগের vi 
ব্যক্তি ও সমাজ-সংস্কার। জাতীয় সংগঠনের পথে মোগল সম্রাট ও তাদের 
অবদান ail ও অর্থনৈতিক জীবনে তাদের প্রভাব | শিক্ষা__শাসন, 
শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি | 


বর্তমান জগতের বিভিন্ন সমাজ-গোষ্ঠী ? যেমন 

(ক) মালয়ের সমাজ-গোষ্ঠী-_সেখানকার উপজাতি অঞ্চল-_তাদের জীবন- 
যাত্রা--কষি, শিকার ও নানা বৃত্তি। 

(4) পশ্চিম অষ্টরেলিয়ার সমাজ-গোষ্ঠী__অষ্টরেলিয়ার উপজাতিদের জীবন- 
Well মরু-অঞ্চল_ খনিপ্রধান নগরের অভ্যুত্থান 1 যানবাহনের see 
পানীয় ও খাদ্য সরবরাহ। 

আরবের বেছুইন-গোষঠী-_ইজিপ্টের বেলালিন। 

DU চীন দেশের সমাজ--চতুর্দশ শতাব্দীর কুবক-_উন্নত af ste. 
নয়াচীন ও তার বিবর্তন | 

(ঘ) হতায়েলের ইতিহাস--জু+দের আগমনের পর রুষি ও. শিল্পের ক্ষেত্রে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি--সমবায় প্রথার প্রবর্তন | 


(8) ইতালী ও স্পেনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা-ডাচ সমাজের 


ত || 


(চ) রাইনন্যাণ্ড ও জার্মানীর কথা। খনিজ সম্পদ, শিল্প ও অন্তান্ত 
প্রান্তিক সম্পদের প্রাচ্্য-_বুদ্ধের প্রভাব | 


ছে) আজ্জেন্টিন৷ ও আমেরিকার তুলনামূলক আলোচন] | 


সমাজ-বিজ্ঞান ও-শিক্ষা ৯৭ 


(জে) সেন্ট লরেন্স ও তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা । ভারত 
ও অন্তান্ত দেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য | 
(ঝ) সাইবেরিয়ার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য-_-আধুনিক পরিস্থিতি 1 


বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্ত 2 

(ক) পশ্চিমের প্রভাব_ মধ্য-প্রাচ্যের বিবর্তনের ইতিহাস। 

(খ) cad বৃটেনে গণতন্ত্রের অভ্যুথান_-ফরাসী বিপ্লব ও তার ole 
শিল্পগত বিপ্লব । 


ভারতীয় সভ্যতার ওপর পশ্চিমের প্রভাব : 

কে) বুটিশ শাসনের ইতিহাস। বণিক ইংরাজের আগমন ও ভারত- 
শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ | মোগল, মারাঠা ও ভিন্ন ভিন্ন সাত্রাজ্যের উত্থান-পতন | 
১৮৫৭ সালের ঘোষণা। 

(4) ভারতের ইতিহাসে জাতীয় চেতনার উন্মেষ | রাজ! রামমোহন রায়ের 
প্রচেষ্টা__জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা__গান্মীজির অসহযোগ আন্দোলন ভারত: 
বিভাগ ও স্বাধীনতা__রাজ্যের পুনর্গঠন ইত্যাদি | 


স্বাধীন ভারতের নাগরিক ও তাদের দায়িত্ব 2 

(ক) পরিবার-জীবনের Baie ও মূল্য_ভারত-সংগঠনে কিশোর- 
তরুণদের দায়িত্ব | পরিবার-জীবনে নাগরিক চেতনার উন্মেষ | সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনে পরিবারের প্রভাব-_পরিবার-জীবনের বিবর্তন ও পরিবর্তন | 
গৃহ-পমস্তা-_লোকসংখ্যা বৃদ্ধি | 

(খ) শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়প্ত্রণ_বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক চেতনার 
উন্মেষ__বিদ্যালয় ও সমাজ-_ বৃত্তি নিরূপণ | 

(গ) স্থানীয় সরকার ও শাসন-ব্যবস্থা। শাসন-ব্যবস্থায় নাগরিকদের 
সহযোগিত|। কর-নিয়ন্ত্রণ ও নির্ববাচন। স্থানীয়, জেলা ও প্রাদেশিক শাসন- 
ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ । 

(ঘ) জাতীয় সরকারের, প্রয়োজনায়তা__জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের 
কাৰ্য্যকলাপ ৷ বিচার-বিভাগের ক্রিয়া ও প্রভাব | 

à 


৯৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


(8) ভারতের জনসংখ্য।__খাছি-সংস্থান ও খাগ্য-বণ্টন।  কৃষি-ব্যবস্থার 
সংস্কার-পদ্ধতি-__-সেচ ও বিবিধার্থসাধক পরিকল্পনা 1 কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন__ 
ভুদান-যজ্ঞের প্রবর্তন। খণ সালিশী বোর্ড__সমবায় প্রথায় রৃষি-ব্যবস্থা! | 

(E) জীবন-মানের উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন | 

বস্ত্রশিল্প_আমাদের খনিজ সম্পদ__ভারী শিল্পের Fafe লৌহ ও ইস্পাত 
শিল্পের আঞ্চলিকতা__ছোটথাট কুটার-শিল্প-_শিক্ষা! ও সংস্কৃতিমূলক সামাজিক 
উন্নয়ন। 

(ছ) পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা | 

বিশ্ব সমাজ-গোষ্ঠী £ 

(ক) যানবাহনের ক্রমোন্গতি-_বাণিজ্যিক যোগহত্র__-আজকের পৃথিবী | 

@) বিশ্বযুদ্ধ ও শাস্তির প্রয়োজনীয়তা-__লীগ অব নেশন-_ইউ. এন. ও. 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান__বিশ্ব-শাস্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের অবদান। পঞ্চশীল মানুষের 
কাজে আণবিক শক্তির প্রয়োগ | 


স্থানীয় সমাজ-জীবন (নমুনা) 

বিচিত্র এই পৃথিবী! তাই এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাও 
বৈচিত্র্যময় | এদের সমাজ-জীবনও বিচিত্র | কোনও সমাজ উন্নত, আবার কোন 
সমাজ হয়ত ARS | উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জনসমাজ প্রায় দু'শ বছরের 
প্রচেষ্টায় শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগামী হ'য়ে সুখী ও সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। এদিকে 
এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু কিছু জনসমষ্টিকে এখনও পর্য্যন্ত বর্বর আখ্যা দিতে 
পারা যায়। তাই স্বভাবতঃই এই প্রশ্নটা আমাদের মনে আসে-_সমাজ-জীবনে 
এই বৈচিত্র্য আসে কি প্রকারে? এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ 
সমাজ-জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রকৃতির প্রভাব মান্থৃষের জীবনে 
বেশ কিছু পরিবর্তন এনে দেয়। কোথাও শীত খতুর প্রচণ্ড প্রকোপ, কোথাও 
নিদাঘের প্রখর উত্তাপ, কোথাও বর্ধাবিধৌত শ্তামলিমা, আবার কোথাও 
নাতিশীতোষ অঞ্চলের গুল্ছলয । জলবায়ু হিসাবে জীবনযাত্রা! aas হয়। 
সেই acy বিভিন্ন সমাজ-জীবন গড়ে ওঠে । সমাজবব্যবস্থার দিক দিয়ে 


সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ৯৯ 


আলোচনা ক'রলে বলা যায় যে, সমাজ-জীবন-গঠনের সমস্তা অনেক ক্ষেত্রে 
প্রবল ও বৈচিত্র্যময় | যাই হোক, আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী 
তখন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবন কিভাবে গঠিত ও পরিচালিত এবং কিভাবে 
একে আরও VRS করা যায়, আমাদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন | 


ভৌগোলিক বিবরণ-__ভৌগোলিক পরিবেশের তারতম্য sm 
জনসমষ্টির জীবনযাত্রা-প্রণালী বিশেষ রূপ ধারণ করে। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর 
জীবনযাত্রা জানতে গেলে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে সমূহ জ্ঞানের 
আবশ্তক। 


আয়তন ও জীমা--১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর 
বাংলাদেশকে পূৰ্ব্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গ_এই geld ভাগ কর! হ'য়েছে। 
র্যাডক্লিফ-সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কলিকাত|, ২৪-পরগণা, 
মুর্শিদাবাদ, যশোহর জেলার ২টি থানা, নদীয়া জেলার ১৩টি থানা, রাজসাহী 
বিভাগের দাঙ্জিলিং জেলা, ৫টি থানা বাদে জলপাইগুড়ি জেলা, মালদহ ও 
দিনাজপুর জেলার যথাক্রমে ১০টি ক'রে থানা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গঠন। 
কোচবিহার জেল! ১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের 
শাসনভূক্ত ছিল | আজ এটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত । ১৯৫৬ সালের 
sal নতেম্বর থেকে বিহারের পুর্িয়া জেলার পুরুলিয়া ও কিষাণগঞ্জ মহকুমার 
কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীন হয়েছে | 3 

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গ | বর্তমানে এর আয়তন 
৩৩,২৭৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৬০ হাজার | 

এই রাজ্যের উত্তরে ATA হিমগিরি, দক্ষিণে পরিব্যাপ্ত বঙ্গোপসাগর, 
পশ্চিমে বিহার ও উড়িম্যা এবং পূর্বে পূর্ব পাকিস্তান। 


প্রাকৃতিক বিভাগ-_ভূ-প্রককতি wc পশ্চিমবঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ 
Fal যায়। উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। রাজ্যের WIS অংশের অঙ্গে 
এই অঞ্চলের যোগস্থত্র কম। দাজ্জিলিং জেলার খানিকটা, জলপাইগুড়ি ও 
কোচবিহার--এই কয়েকটি ভূখণ্ড পার্বত্য অঞ্চলের আয়তন নির্দেশ ক’রছে। 


১০০ শিক্ষা প্রসঙ্গ 


এর উত্তরে সিকিম ও ভুটান রাজ্য। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল আয়তনে মোট পাঁচ 
হাজার বর্গমাইল | পার্বত্য অঞ্চলের নিয়ে তরাই অঞ্চল। শিলিগুড়ি মহকুমা 
ও কাশিয়াঙের পুর্ববাংশের EH অঞ্চলকে তরাই অঞ্চল বলে। কালিম্পঙ ও 
ভুটানের দক্ষিণে foal ও অঙ্কোশের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম ডুয়াস“। অরণ্য, 
নদী, ছোট ছোট পাহাড়, AEH উপত্যকা, So সমভূমি এই অঞ্চলকে বিশিষ্টতা 
দান ক’রেছে।. উত্তরাংশোর বিখ্যাত চা-বাগানগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত 
| এছাড়া বাকী অংশ পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি। এই সমভূমিকে আবার তিন ভাগে 
ভাগ করা যায়। সম্প্রতি বিহারের ঠাকুরগঞ্জ, গোপালপুর, মুড়া, ইসলামপুর 
ও কিষাণগঞ্জের কিছু অংশ পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত হওয়ায় এই অঞ্চলের 
আয়তন বদ্ধিত হ’য়েছে। এর আয়তন ৩১৫৫২ বর্গমাইল | বাংলায় সমতল 
অপেক্ষা ছোটনাগপুরের পাহাড়ে অঞ্চলের sfr) বেশী থাকায় এই অঞ্চলের 
জমিতে কাকরের ভাগ বেশী এবং অন্তান্ত সমভূমি থেকে উচু । সমভূমির দ্বিতীয় 
অংশ গঙ্গা, ভাগীরথী ও sate নদীর পলিমাটি দিয়ে গঠিত এবং গঙ্গানদীর 
Teta নিকটবর্তী । ২৪-পরগণা, কলিকাতা, নদীয়ার প্রায় সমস্ত অংশ এবং 
মুর্শিদাবাদ জেলার অর্দাংশ নিয়ে এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৮০০০ বর্গনাইল। 
পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে উপকূলভাগের সমভুমি | ২৪-পরগণার ভূমির 
উচ্চতা কম এবং এর দক্ষিণে যে অসংখ্য খাড়ি আছে সে স্থান দিয়ে সমুদ্রের 
জোয়ারের জল জেলার মধ্যে প্রবেশ ক'রে দক্ষিণাংশকে সশিদ্ধত| দান Peace | 
২৪-পরগণা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা হ'লেও এর এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে 
সুন্দরবন | পশ্চিমবঙ্গের সমতল অংশের তৃতীয় ভাগ বর্ধমান বিভাগ । পূর্বে 
এই অঞ্চলের কিয়দংশ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের পূর্কে ভাগীরথী, 
পশ্চিমে ও উত্তরে সীওতাল পরগণ| এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আর উড়িষ্যার 
সত ও বালেশ্বর। এই অঞ্চলের পূর্বাংশ ভাগীরধীর পলিমাটি দিয়ে 
তৈরী । পশ্চিম ভাগে ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চল রুক্ষ ও শু | দক্ষিণাংশের 
কাখি মহকুমার রামনগর ও কাথির দক্ষিণ ভাগ সমুদ্র-বিধৌত |. বর্দমান 


বিভাগের ৬টি জেলা, মুর্শিদাবাদের পশ্চিম ভাগ এবং নদীয়ার কিছু অংশ নিয়ে 
এই অঞ্চল গঠিত | 


সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা Jos 


নদ-নদী-_বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলেই আমরা! জানি | পশ্চিমবঙ্গ 
বৃষ্টিবহুল ও মৌন্গুমী বায়ুর অঞ্চল ; তাই এখানে বৃষ্টিপাতও যথেষ্ট 1 পশ্চিমবঙ্গের 
নদ-নদীগুলির অধিকাংশই এই বৃষ্টির জল বহন করে। হিমালয় ও ছোট- 
নাগপুরের পাহাড় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদীগুলির উৎপত্তি এবং ছু'একটি 
ছাড়া সবগুলিই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবহমান । গঙ্গানদী হিমালয়ের garg 
হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হ'য়ে উত্তর ভারতের সমতলভূমির ভেতর দিয়ে রাজমহল 
পাহাড়ের কাছ থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরেছে, পরে মালদহ জেলার পশ্চিম 
ও দক্ষিণ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর ও উত্তর-পুর্ব সীমা frc tor এসেছে। 
রাজমহলের কাছাকাছি এসে তগবানগোলার কাছে ভাগীরথী ও পদ্মা নামে ছুই 
ভাগে বিভক্ত হয়েছে 1 ভাগীরথী নদী মুর্ণিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকটে 
গঙ্গার শাখানদীনূপে প্রবাহিত হ’চ্ছে। পুর্বে ভাগীরথী নদী হ'য়েই গঙ্গা সমুদ্রে 
মিশত। ক্রমে ভাগীরথী পলিতে ভরাট হ'তে আরম্ভ ক'রলে "el দক্ষিণ-পূর্ব 
দিকে বইতে থাকে । "ai বা sal থেকে উৎপন্ন হ'য়ে জলঙ্গী, ভৈরব ও 
মাথাভাঙগ মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার মধ্যে প্রবাহিত। কৃষ্ণনগরের কাছে পশ্চিমী 
হয়ে জলঙ্গী ভাগীরথীতে প’ড়েছে। কলিকাতা ও ২৪-পরগণার পাশ দিয়ে 
ভাগীরধীর যে অংশ সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে তারই নাম হুগলী নদী । পশ্চিমবঙ্গের 
সুখ ও সমৃদ্ধিতে হুগলী নদীর দান অপর্য্যাপ্ত । বহির্বাণিজ্যের পণ্য চলাচল 
একমাত্র হুগলী নদীর ওপর দিয়েই হ'য়ে থাকে । এই নদীর ছুই তীরে প্রধান 
শিল্পাঞ্চলগুলি অবস্থিত। 
ছোটনাগপুরের দু'হাজার ফুট উঁচু পালামৌ পাহাড় থেকে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ 
দামোদর নদ বর্দমান, হাওড়া ও হুগলীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলী নদীতে 
মিশেছে | বরাকরকে নিয়ে দামোদরের উপনদী মোট নয়টি--আবার বরাকরের 
উপনদী a) এই চৌদ্দটি নদীর সম্মিলিত বিপুল জলরাশি দামোদরের 
ওপর দিয়ে গ্রবাহিত। বর্ষায় তাই দামোদর ভীষণ রূপ ধারণ ক'রে চীনের 
হোয়াংহোর মত ed নদী'তে পরিণত হয়| বর্তমানে দামোদরকে WARTS 
ক'রবার অভিপ্রায়ে দামোদর বাধ পরিকল্পনার কাজ প্রায় ; পরিসমাপ্তি 
পথে। 


১০২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


অজয়, কাসাই, রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখ। প্রভৃতি নদীগুলিও ছোটনাগপুরের 
পাহাড় থেকে উৎপন্ন। রূপনারায়ণ ও কীসাই ভাগীরধী নদীতে প’ড়েছে। 


water মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়িষ্যায় প্রবেশ ক'রে 
বঙ্গোপসাগরে পড়েছে । 


তিস্তা নদীর উৎপত্তি-স্থল সিকিমের এক হিমপ্রবাহ cece | গ্রীষ্মকালে 
সিকিমের তুষার গ’লে যাবার সময় তিস্তার জল বৃদ্ধি হ'তে সুরু করে এবং বর্ষায় 
দামোদরের মত স্ফীত হ'য়ে জলপাইগুড়ি জেলায় অনেক অঞ্চল গ্রাস ক’রতে 
উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। তিস্তা নদী উত্তর-পশ্চিম কোণে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশের 
পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হ'য়ে জলপাইগুড়ি জেলার ওপর দিয়ে কোচ- 
বিহারের ছিটমহলের মধ্য দিয়ে পুর্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলার ভেতর Po 
গিয়ে za মিশেছে | মহানদী ব মহানন্দা দাঞ্জিলিং পাহাড় থেকে উৎপন্ন 
হযে পৃণিয়া জেলার মধ্য দিয়ে মালদহের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রবেশ ক'রেছে। 

জলহাওয়া__জলবায়ুর তারতম্য স্থচিত হয় কোন দেশের ভৌগোলিক 
অবস্থান, বৃষ্টিপাত এবং উত্তাপের বিভিন্নতার জন্যে । কর্কটক্রান্তিরেখা 
পশ্চিমবঙ্গের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় র'য়েছে। তাছাড়া কাছাকাছি সমুদ্র 
থাকায় এবং প্রচুর বারিপাতের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জলহাওয়াকে সামশ্রিকভাবে 
বলা যায় উষ্ণ ও আর্জ। আসানসোল অঞ্চল উষ্ণমণ্ডল এবং দাজ্জিলিং অঞ্চল 
শীতমণ্ডলে অবস্থিত। শীতকালের os বায়ুতেও জলীয় বাষ্পের অংশ থাকে। 
উত্তরে দাজ্জিলিং অঞ্চলে শীতকালে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সমুদ্রের কাছাকাছি 
অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্ম মোটামুটি | বাংলাদেশে ছয়টি খতুর প্রচলন থাকলেও dT, 
বর্ষা ও শীত এই তিনটি বাডুরই স্থায়িত্ব! age করা যায়। ফাত্তনের শেষ 
থেকে জ্যৈচের শেষ পর reet, আষাচ়ের প্রথম থেকে আম্বিনের মাঝামাঝি 
বর্ষাকাল, আর আখিনের শেষ থেকে ফাত্তনের প্রথম পর্য্যন্ত শীতকাল । দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌস্মী ap প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ Austere বৃষ্টি হয়। সমভূমিতে 
বর্ষাকালে ৪০ থেকে ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। কলিকাতায় বছরে গড়ে ৬২ ইঞ্চি 
বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২১০ ইঞ্চি__পশ্চিমবঙ্গে এখানেই 
সর্বোচ্চ বারিপাত হয়। 


| 


সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ১০৩ 


প্রাকৃতিক জম্পদ_ পশ্চিমবঙ্গে "প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই। 
জলবায়ু প্রায় ক্ষেত্রেই সমভাবাপন্ন হওয়ায় খনিজ, কৃষিজ ও বনজ প্রায় সব 
কয়টিই কিছু-না-কিছু পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক সম্পদ 
মান্গষের জীবনকে প্রভাবিত করে। কারণ প্রকৃতি থেকেই মানুষ আহার্য্য, 
পরিধেয় আহরণ করে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


বিস্তালয়-জীবনের নানাদিক 
শিক্ষায় স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রকাশ 


শিক্ষা ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আজ অনেক নতুন চিন্তাধার৷ স্থান পেয়েছে . 
শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োজন আজ অনুভূত হ'য়েছে। তাই গতান্থগতিক 
শিক্ষারীতির মধ্যে প্রাণসঞ্চারের প্রচেষ্টা । যাতে আনন্দ ও yea সঙ্গে 
জ্ঞান আহরণ করা যায়, যাতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ ai ঘটে, 
Ga শিক্ষকের দৃষ্টি আজ সহান্থৃভূতিপূর্ণ। সহাম্থভূতি ও সমবেদনা! শিক্ষাকে 
সহজ ক'রে তোলে__শাসন-শৃঙ্খলার 'প্রয়োজন কমিয়ে আনে | 

স্বাধীনতা ব’লতে এখানে স্বেচ্ছাচার বোঝায় না-_বোঝায় প্রাণের সহজ 
He) যে যার প্রবণতা ও প্রবৃত্তি অনুযারী শিক্ষার পথে এগিয়ে যাবে, এই 
হচ্ছে শিক্ষায় স্বাধীনতার মূলকথা p যারা এই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাদের মতে 
_ স্বাধীনতা থেকে শিক্ষার্থী বঞ্চিত হ'লে বিকাশ হবে ব্যাহত, শিক্ষা হবে 
অসম্পূর্ণ। অবশ্য এ বিশ্বাসের পিছনে অনেক মনস্তাত্বিক কারণও আছে। 
ভ্রয়েবল শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার ফলাফল প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। তাদের সব 
গবেষণা! শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন আলোকের সন্ধান দিয়েছে। তাই শিশুর চলচপল 
চিত্তকে শাসন-শৃঙ্খলার চাপে রুদ্ধ ক'রে দেওয়া তাদের মতে অন্তায় ছাড়া আর 
কিছুই নয়। শিশুদের প্রাণশভিকে রুদ্ধ ক'রে না দিয়ে তাকে নান! খাতে 
বইয়ে দেওয়াই হ’ল বাঞ্ছনীয় | 

নানা ভাবে শিক্ষার্থীকে আত্ম-প্রকাশের পথে সহায়তা ক'রতে হবে, তাই 
সেই অস্যায়ী সুযোগ-সুবিধা! দেবার ব্যবস্থ| ক'রবার প্রয়োজন | 

বিদ্ধালয়-জীবনে বৈচিত্র্য এনে শিক্ষাকে আনন্দের বস্তু ক'রে তুলতে 
পারলে, তবেই সুফল ফ'লবে। 


চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য ও স্থষ্টির প্রেরণ! সঞ্চার করাই হবে বিদ্ধালয়ের লক্ষ্য | 
এই আন্ম-প্রকাশের সুযোগ নান! ভাবে দেওয়া যায় | 


বিছ্যালয়-জীবনের নানাদিক ১০৫ 


পত্রিকার রচনা ও প্রকাশ, চারুশিল্পের প্রদর্শনী, বিতর্কসভার আয়োজন, 
আবৃভি-প্রতিযোগিতা, অভিনয়, পত্রিকা-সম্পাদনা ও নানার্ূপ সংগঠনমূলক 
কার্যের মধ্যে আত্ম-প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

আজকের শিক্ষার যা-কিছু প্রয়োজন, তার মধ্যে রসের কার্পণ্য দেখা 
দিয়েছে | ফলে শিক্ষা] আনন্দময় না হ'য়েঁহ’য়ে ওঠে গতান্ছগতিক ও 
প্রাণহীন 1 তাই গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ও অন্তান্ত মনীবীর মতে শিক্ষার মধ্যে 
স্ষ্টির আনন্দ পরিবেশন করা উচিত। কারণ মাহ্থষের মাঝে লুকিয়ে আছে 
"Es প্রেরণা | তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও ক্রিয়া বা কোনরূপ কার্যের প্রভাবকে 
অস্বীকার করা! য়ায় না। শিক্ষা হবে ক্রিয়াকেন্দ্রিক,_ছন্দোময়। বুনিয়াদী 
শিক্ষার গোড়ার কথাও তাই। 

আর প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দেখা দেওয়া উচিত সহযোগিতা । 
সহপাঠীদের মধ্যে ল্লেহ-গ্রীতির বন্ধন ও geff শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলবে। 
তবেই হবে মানব-গ্রীতির উদ্বোধন_-তবেই জাগবে বিশ্ব-প্রীতির geit আদর্শ 


বিদ্ভালয়-জীবনের সামাজিক দিক 


‘বিদ্যালয়ের শ্রেণীর বাইরে নানারূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক 
চেতনার উন্মেষ সাধন কর! একান্ত কাম্য । শিক্ষার্থী শৈশব থেকেই যাতে 
সমাজকে ও দেশকে আপনার ব'লে গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে নানা 
ব্যবস্থার প্রবর্তন PAS হবে। যোগ্য নাগরিক গ’ডে তোলবার জন্যে এই 
আয়োজন | এই বিরাট দায়িত্বের অংশ বিদ্যালয়ের ওপর ve | পল্লী-উন্নয়নের 
কাজে ছাত্রদের উৎসাহিত করা, জনসেবার আদর্শে তাদের অস্থপ্রাণিত করা ও 
“স্কাউটিং” বা একসাথে কোথাও গিয়ে তাবুতে বাস কর! বা কোন জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা কর! প্রভৃতি কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে ez) 
বিদ্যালয়ের কাজ কেবল শ্রেণী-পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীর চরিত্র-গঠন 
ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাও বিদ্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য | কিভাবে এই 
লক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে হবে তা নির্ভর করে শিক্ষকের মৌলিকতার ওপর | 
কারণ নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর মনকে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর! যেতে পারে | 


১০৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


খেলা! £_ সুস্থ বালকদের খেলা! স্বাভাবিক ধর্মা। খেলাতে তারা আনন্দ 
পায় সবচেয়ে বেশী । তাই খেলতে তারা ভালবাসে । খেলায় দৌড়, লাফ, 
প্রভৃতি প্রধান দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে তাদের শরীর সুগঠিত 
হয় ও তারা শক্তিমান হয়। খেলার মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয় 
এবং নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়। কাজেই খেলা! স্থপরিচালিত হওয়া আবশ্যক | 
সততা, সংযম, নিশ্চয়তা, ক্ষিপ্রতা, বিচার-ুদ্ধি প্রভৃতি চরিত্র-গঠনের আবস্তিক 
গুণগুলি খেলাতে দবকার হয়। খেলার ভিতর দিয়ে এসব অত্যাসে পরিণত 


হয়। শিক্ষার দিক থেকে বিচার ক'রলে এর যথেষ্ট yay আছে। সুতরাং 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে খেলার ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। 


খেলাকে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা__ফুটবল, ক্রিকেট, 
হকি প্রভৃতি বড়রকমের খেলা । আর যে-সব খেলাতে কম জায়গার দরকার, 
নিয়মাবলী অতি সরল a উপকরণও খুব সংক্ষিপ্ত, সেই সব খেলাকে জোট 
খেলা বলা যেতে পারে। খেলার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে ছেলেদের 
কাছে তার মূল্য বেশী 1 প্রতিদবন্দ্িতামূলক খেলাতে ছেলেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ 
Pate শিখে। তারা বুঝতে পারে যে, দলকে বিজয়ী ক'রতে হ'লে একজনের 
Wal সম্ভব নয়। খেলার মাধ্যমে তারা শেখে সহযোগিত| | আত্মপ্রাধান্ত 


দেখাবার চেষ্টা না ক'রে, দলের জন্যে প্রত্যেকে তার সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ক'রতে 
অত্যন্ত zx | 


প্রতিযোগিতামূলক খেলার মধ্যে আস্তঃস্থূল খেলা উল্লেখযোগ্য | 

প্রতিযোগিতার মধ্যেই যদি স্কুলের খেলার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ থাকে, তা হ'লে 
TD সব ছেলেদের বঞ্চিত করা হয়। যাতে বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্র খেলায় অংশ 
গ্রহণ করতে পারে, কার্য্য-তালিকা৷ সেরূপ হওয়া উচিত। সকল ছেলের 
মঙ্গল-বিধানই বিদ্যালয়ের কাম্য । প্রতিযোগিতার ভাব বজায় রেখে বিদ্যালয়ের 
খেলার ব্যবস্থা ক'রতে হ'লে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এরূপভাবে ভাগ করতে হয় 
যাতে একই বয়স ও শক্তির ছেলেদের মধ্যে প্রতিদন্দিতা হয় । এর প্রকুষ্ট 
উপায় হ'চ্ছে বিদ্যালয়কে প্রথমতঃ ৪টি হাউস'এ বিভক্ত কর! | বয়স, উচ্চতা, 
ওজন বিবেচন! ক'রে প্রত্যেক হাউস ‘সিনিয়র’, “ইপ্টারমিডিয়েট' ও “জুনিয়ার" 


বিষ্ঠালয়-জীবনের নানাদিক ১০৭, 


এই তিন শাখায় বিভক্ত করা হবে । এতে প্রত্যেক ‘হাউসের’ প্রত্যেক শাখা 
পরস্পর বয়সান্থ্যায়ী খেলাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে পারবে । প্রত্যেক “হাউস'ই 
একজন শিক্ষকের অধীনে থাকবে । তিনি হবেন “হাউস মাষ্টার, | খেলা 
যাতে স্ুপরিচালিত হয়, প্রতিদ্শ্বিতামূলক খেলাতে যাতে ছেলেদের মধ্যে 
রেষারেষি, প্রতিহিংসার ভাব না জাগে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার । 
হাউসগুলো! আমাদের দেশের মনীষীদের নাম অনুযায়ী হ'লে ভাল হয়। ধাতু 
অনুযায়ী ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, gies, হিন্দুস্থান বল, হকি প্রভৃতি 
খেলাতে আস্তঃহাউস প্রতিযোগিত| হবে। বড় (সিনিয়াররা ) বড়দের সঙ্গে, 
মাঝারী (ইন্টারমিডিয়েট ) এবং ছোট ( জুনিয়ার ) যথাক্রমে মাঝারী এবং 
ছোটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক'রবে। প্রত্যেক খেলার ফলাফল লিপিবদ্ধ 
হবে। বৎসরান্তে অধিকসংখ্যক cd? অর্জনকারী “হাউস'কে চ্যাম্পিয়ান 
ঘোষণ! ক'রতে হবে | : 

মজলিস, মেলা, এক্সকীরশন :-_-ছেলেদের অনেকের ভেতরই কোনও 
না কোন বিষয়ে বেশ শক্তি-সামর্ধ্য থাকে । তাদের সেই সব সামর্থ্য-প্রকাশের 
সুযোগ দেওয়া উচিত। মজলিসে তারা সেই সব সুযোগ পায়। কাজেই 
বিদ্যালয়ের কার্য্য-তালিকায় ক্যাম্পিংএর স্থান থাকা যুক্তিযুক্ত । ক্যাম্প বা 
মজলিস হবে OTS স্থানে এবং ছু'একজন শিক্ষকের তত্বাবধানে চালিত হবে। 
এখানে ছেলের! নিজেদের Batra গান, আবৃত্তি, অভিনয়, কৌতুকাভিনয় 
বা কৌতুকপ্রদ খেলা ক’রবে। ছেলেরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে এতে 
অংশ গ্রহণ ক'রবে | এতেও কাজের মান অনুযায়ী পয়েন্ট দেবার ব্যবস্থা 
থাকবে । কোন ‘হাউস’ কি দেখাবে বা কি vam তার একটি তালিকা 
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে দেবে 1 শিক্ষক মহাশয় তা থেকে দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য 
বিষয় অনুমোদন ক'রবেন। নির্দিষ্ট দিনে সব ছেলে মাঠে হাউস হিসাবে 
অর্দ-গোলারূতি হ'য়ে বসবে 1 শিক্ষক মহাশয় পূর্বব-তালিকা-অন্যায়ী এক এক 
হাউসকে পর পর তাদের অংশ গ্রহণ ক’রতে আহ্বান ক'রবেন। এতে ছেলেরা 
শৃঙ্খলা বজায় রেখে স্বাধীনভাবে কাজ ক'রবার সুযোগ পায় ও প্রচুর আনন্দ 
ভোগ করে । যাতে একথেয়ে বা ক্লান্তিজনক অবস্থার স্থষ্টি না হয়, সেজন্যে 
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শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে এদের দিয়ে অঙ্গতগীসহকারে গান করাবেন বা 
কিছু খেলা দেবেন | 

বছরে একবার স্বাস্থ্য-সপ্তাহ পালন করা দরকার | এই সপ্তাহে থাকবে 
প্রদর্শনী বা মেল|। তাতে পোষ্টার, মডেল দ্বারা নানা বিষয় দেখানো বাবে | 
সোজা দাড়ানো, বা বসার বে দরকার, ব'সবার বা দাড়াবার দোষে কিরূপ 
TESTI হয়, তার ছবি কিংবা মডেলের সার্থকতা আছে। উপযুক্ত ae, 


দরকার বিশেষজ্ঞদের এক এক বিষয়ে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। 
প্রত্যেক ছাত্রই পরিন্কার-পরিচ্ছয্ন থাকবে, পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন রাখবে | 
ছাত্রদের উপর নানা বিভাগের কাজের ভার থাকবে 1 কর্ম্মকর্তাও তাদের থেকে 
নির্বাচিত হবে। প্রতি বিষয়ে একজন শিক্ষক তত্বাবধায়ক থাকবেন | 

প্রতি শ্রেণীতে বা প্রতি হাউসে স্বাস্থ্য-ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে। 
Zar ছেলেরাই এই ক্লাবের কর্মকর্তা নির্বাচিত হবে। উপদেই্ হিসাবে 
থাকবেন “হাউস মাষ্টার’ ai ‘ক্লাস মাগার | ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির 


গ্রামের লোকেরা কিরূপ পরিবেশে বাস করে, সেগুলো স্বচক্ষে দেখা ও 
তার সম্বন্ধে আলোচনা কর! প্রয়োজন । স্বাস্থ্য-কেন্্র, চিকিৎসা-কেন্দ্র, জল- 


আনন্দ-উৎসব £-বিগ্তালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে বিদ্যালয়ের 
আনন্দ-উৎ্সব। তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে আনন্দ-উৎ্সবের আয়োজন 


বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিক ১০৯: 


কর! বাঞ্ছনীয় | বিচিত্রান্ষ্ঠান, গীতি-অভিনয়, আবৃত্তি, সভা-সমিতি ও 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষার্থীর সুপ্তশক্তিকে জাগাবার চেষ্টা ক'রতে 
হবে। নানাভাবে আত্ম-প্রকাশের পথে তাদের এগিয়ে দিতে পারলে, তবেই 
তাদের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে। বিদ্যালয়-জীবনের অবসর 
Wer ভরিয়ে তুলতে হ'লে, তাকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলতে হ'লে চাই এই 
সব আনন্দ-উৎদবের আয়োজন। নানারকম, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা একাধারে 
শিক্ষামূলক ও আনন্দময় | যে যার রুচি SRT প্রদর্শনীর দ্রব্য আহরণ 
ক'রতে পারে | এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র ক'রেও এই সব প্রদর্শনী গ’ড়ে 
উঠতে পারে। ডাক-টিকিট-সংগ্রহ ও নানারূপ নমুনা আহরণ ক'রতে 
শিক্ষার্থীরাও আনন্দ পায়। 


বিদ্যালয়ের daat däit 


বিদ্যালয় ব'লতে যা বোঝায় তার সব-কিছুই শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে । 
তাদের আবেগ-উচ্ছাস, চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেই শিক্ষকের নিত্যনৃতন আয়োজন | 
তাই ইট, কাঠ, যন্ত্রপাতির সমারোহকে বাদ দিয়েও প্রাচীন ভারত বাণী-তীর্থের 
প্রতিষ্ঠা. ক'রেছিল। সেখানে ঘ'টেছিল মনীষার ad, প্রতিভার অভ্যুদয় | 

আজ বিদ্যালয়ের যে রূপ আমরা! দেখি, তার মধ্যে একাধিক শিক্ষক ও 
কয়েকজন শিক্ষার্থী ছাড়াও অনেক কিছু আয়োজনের বৈচিত্র্য আছে। কিন্ত 
এমন অনেক বিদ্বা-নিকেতন গ'ড়ে উঠেছিল যেখানে একজন শিক্ষকের চেষ্টা ও 
সাধনাই ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রাণ । ফলে অনেক বিগ্ভালয়েই মাত্র একজন শিক্ষক 
শিক্ষার আয়োজন Paced, আর তাকে ঘিরেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-লোকের 
সন্ধান মিলত | কিন্ত যিনি এই গুরু দায়িত্ব নিতেন তার ওপর শিক্ষার্থীদের 
ভবিষ্যৎ নির্ভর ক*রত। বিদ্বালয়ের বিভিন্ন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটাবার erg 
একজন শিক্ষকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্ত কি ক'রে তা সম্ভব 
হ'ত একথা চিন্তা করলে আজকের দিনে বিস্ময় জাগে | দেখা যায়, প্রাচীন 
ভারতেও এই একজন গুরুকে কেন্দ্র করেই বহু শিক্ষার্থীর বিদ্ভালাত ge | 
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আদর্শের কথা বাদ দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধরণের বিদ্যালয়ের মধ্যে বহু 
সমস্ত! দেখা যায়। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর মানসিক মান ও বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী 
শরেণী-বিভাগের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কিন্ত যে বিদ্যালয়ে মাত্র একজন 
শিক্ষক সেখানে এই শ্রেণী-বিভাগ কি ক'রে সম্ভব হয়, এই প্রশ্নই বারংবার 
মনে জাগে | 

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খল! অটুট রাখা একজন শিক্ষকের পক্ষে 
অন্থবিধাজনক | তাছাড়া বিদ্যালয়কে গ’ড়ে তুলতে হ'লে সহযোগিতার 
প্রয়োজন । কারণ শিক্ষাদান-কার্য্য ছাড়াও বিদ্যালয়ের আরও অনেক দায়িত্ব 
আছে। খেলাধুলার ব্যবস্থা ও নানা উৎসব অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে. বিছ্যালয়- 
জীবন নীরস হ'য়ে পড়ে। আর এই সব অহষ্ঠান আয়োজর ক'রতে হ'লে 
একাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন। তা হ’লেই প্রশ্ন ওঠে যে একজন শিক্ষকের 
পক্ষে কোন বিগ্যালয়-পরিচালনা তবে কি মোটেই সম্ভব নয়? কিন্ত দেখা 
যায় যে, এককালে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। কিন্তু একথাও বলা 
যায় না খে, সে-সব বিদ্যালয়ে কোন কিছুই সার্থক হ'ত না। 

Dom কারলে দেখা যাবে যে, Gom শিক্ষক এই. সব egen নিতেন 
নান! উপায়ে তার! বিদ্যালয় পরিচালনা ক'রতেন। আজকের দিনে ছাত্রদের 
মধ্যে এই যে "DS শাসনের পরিকল্পনা প্রচলিত হ'য়েছে তা সেদিনও ছিল | 
কারণ ছাত্রদের সহযোগিতায় এই সব বিছ্যালয়-পরিচালনার সম্ভব হ'ত। 
বিভিন্নভাবে শিক্ষক এই সহযোগিত। কাঁধ্যকরী ক'রে তুলতেন। কোন কোন 
বিস্তালয়ে কয়েকটি শিক্ষার্থীর ওপর শ্রেণী-পরিচালনার ভার দেওয়! হ'ত এবং 
তারাই শ্রেণ-পরিচালনার ভার নিত। কেবল তাই নয়; শ্রেণীর পাঠনও 
এই সব ভাল ছেলেদের দিয়ে সম্ভবপর হ'ত। অনেক সময় শ্রেণীর মধ্যে যারা 
বয়োজ্যে্ঠ বা যাদের মধ্যে কিছু নেতৃম্থলত গুণ দেখা দিত, তাদের সহযোগিতায় 
রক্ষা হ'ত বিদ্যালয়ের dea" কিন্তু এই পদ্ধতির যেমন সুবিধা তেমন 
অস্গবিধাও আছে। 


A 
সুবিধ| £__-অনেক সময় এই পদ্ধতির ফলে ছাত্রদের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় ও 
নেতৃত্বের উন্মেষ হয়। 


বিদ্ভালয়-জীবনের নানাদিক ১১১ 
শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতির 


বন্ধন গ'ড়ে ওঠে 
অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে ১ কারণ 


একাধিক শিক্ষকের বেতন দেবার সমস্ত! এখানে নেই। 

শিক্ষার্থীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অবকাশ এই সব বিদ্যালয়ে প্রচুর | 

অস্মুবিধ| £_ শ্রেণীর বিশিষ্ট কয়েকটি ছাত্রকে প্রাধান্য দেবার ফলে ACTF 
সময় নানার'প সমস্ত! দেখা দেয়। শ্রেণীর কয়েকটি ছাত্রনেতা প্রধান শিক্ষকের 
আজ্ঞাবাহী হ'য়ে পড়ে, al হয় অনেক সময় তাদের শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা কমে 
আনে ও অন্তান্ঠ ছাত্ররাও এই কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের দলভুক্ত 
ব'লে মনে করে। 

অর্থনৈতিক দিক থেকে যত সুবিধাই হোক না কেন, যে বিদ্যালয়ে মাত্র 
একজন শিক্ষক সেখানে শিক্ষার্থীদের সব প্রয়োজন মেটানো বেশ কঠিন হ'য়ে 
পড়ে। কারণ একজন শিক্ষকের পক্ষে সব বিষয় জানা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া 
মনস্তাত্বিক দিক থেকেও এই পদ্ধতি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা 
শিক্ষািগণ সারাদিন একই শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, ফলে 
তার! নিত্যনূতন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসবার যোগ পায় না। 

আবার অনেক সময় শ্রেণীর নেতারা দলে প'ড়ে নানা অপ্রত্যাশিত আচরণ 
করতে থাকে। 

আজ শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে পাঠচক্র সংগঠন ক'রবার কথা খুব শুনতে 
পাওয়া যায়। কারণ এর ফলে পারস্পারিক আলোচন) ও SARA 
মনোভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হ'তে পারে | জ্ঞানের dea ees 
সহযোগিতায় দূরে যায় ও সকলের প্রচেষ্টায় যে-কোন সমস্তার সমাধান সম্ভব 
হয়। তাছাড়াও এই গোষ্ঠীকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া 
যায়। কেবল তাই নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতার আবহাওয়া cui 
ক'রে সক্রিয়তাকে জাগিয়ে দিলে শিক্ষা অধিক ফলপ্রস্থ হয়। বিভিন্ন বিষয়কে 
কেন্দ্র ক'রে এই সব পরিকল্পনাকে গ'ড়ে তুলতে হবে, যেমন কোন প্রদর্শনীর 


ব্যবস্থা করা, কোন স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা ( Excursion ) বা অনুরূপ কোন 


১১২ শিক্ষা-প্রস্ 


শিক্ষামূলক আয়োজন করা ইত্যাদি । মোট কথা, এই সব পরিকল্পনা হবে 
ক্রিয়াকেন্দ্রিক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে শিক্ষার্থিগণকে রুচি seu ভাগ ক'রে দিয়ে 
এক-একটি ক্রিয়ার ভার তাদের ওপর ন্যস্ত ক’রলে প্রত্যেকেই হাতে-কলমে 
শিখতে পারে, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার সমন্বয়ে শিক্ষার পূর্ণতা ঘটে ৷ 

বিষ্ঠালয়ের শাসন ও giel জাতীয় জীবন, কি Dat Zi, 
প্রত্যেকটি জায়গায় শৃঙ্খলাবোধ যে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা স্বীকার করতেই 
হবে। * এই শৃঙ্খলাবোধের বে প্রককত তাৎপৰ্য্য কি তা আলোচনার বিষয়-বড় | 

পুর্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আড়ষ্টতা, জড়ভাব ও সঙ্কোচ-বোধকেই শৃঙ্খলার 
প্রধান লক্ষণ ব’লেই মনে করা gel তাই শিক্ষকগণের মধ্যে এই প্রকার 
ধারণার জন্তে শিক্ষার স্বাধীন গতি ক্রমশঃ weld হয়েছিল । শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
ভীতির সঞ্চারই ছিল শৃঙখলা-রক্ষার একমাত্র উপায়। শাসন-ব্যবস্থা থেকে শৃঙ্খলা. 
থে সম্পূর্ণ TS এমন ধারণার পক্ষপাতী কেউ ছিলেন না। একমাত্র তর্জনের 
দার! শৃঙখলাকে নিয়ন্ত্রণ করাই নাকি তাদের উদ্দেশ্য ছিল | বদি তাই হয় তবে 
শৃঙ্খলা ও শাসন এই ছু'য়ের etes অর্থের মধ্যে সঙ্গতি কিরূপ, তাও ভেবে 
দেখা দরকার | 

পুরে শৃঙ্খল সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, ক্রমশঃ তার পরিবর্তন ঘটেছে। 
সপ্রাসবাদ লোকচক্ষেও gata বস্তু হ'য়ে উঠল। ফলে আদর্শবাদের প্রভাব দেখা 
দিল। একমাত্র শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও চারিত্রিক আকর্ষণের দ্বারাই যে 
Paan শাসন-শৃঙ্খলা অটুট থাকতে পারে, একথাই তখন মেনে নেওয়া eat | 
কলে শাসনদণ্ডের পরিবর্তে শিক্ষকদের শআত্ম-বিস্তারের প্রয়াস দেখা দিতে থাকল 1 
শিক্ষার্থীর! শাসন-শুঙ্খলাবোধের নামে নির্যাতনের হাত থেকে পেল মুক্তি এবং 
তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হ'ল। শিক্ষার্থীদের ভাবপ্রবণ 
মনে ব্যক্তিত্ব সঞ্চারের সাহায্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগানোই যে সব থেকে প্রক্ষ্ 
পদ্ধতি একথাই স্বীকার করা হ'ল । কিন্ত মনত্তত্বের দিক থেকে বিবেচনা ক'রে 
কিছুকালের মধ্যে সুরু হ’ল এই ব্যক্তিত্ববাদের ভাঙ্গন এই ব্যক্তিত্ববাদ যে 
SAIS সফলতা লাভ ক'রবে একথা মেনে নেওয়া হ’ল না | তাই শিক্ষাক্ষেত্রে 
আবার এক নতুন পরিকল্পন| নির্দিষ্ট হ'ল। 
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ক্রমশঃ সন্ত্রাসবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদের অবসান হ’লে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে 
শাসন-শৃঙ্খলার পরিকল্পনা কর! হ'ল। ইংরাজীতে একে বলে "Emancipa- 
tion" «| Za এই মতবাদ অহথসারে মানুষের, বিশেষ ক'রে শিশুদের, 
মনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে কোন প্রকারে সঙ্কুচিত কর! উচিত নয়। অনুভূতি 
ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই garg শৃঙ্খলা-বোধ জাগ্রত হবে, ns 
এই মতবাদের গোড়ার কথা | 

কিন্ত এর অপর free চিন্তা করা উচিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই "f ও 
প্রবণতার জন্যে শ্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে মতবাদ 
অনুযায়ী অভিজ্ঞতা ও স্ষুর্তিবাদ গ’ড়ে উঠেছে_-তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
দুঃখের কারণরূপে দেখ! দিয়েছে । নিজ নিজ রুচি অন্নযায়ী কাজ ক'রতে গিয়ে 
চঞ্চল শিক্ষািগণের সমস্যার সন্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী | যদি একমাত্র 
নবলন্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যেই সত্যান্ভূতির সঞ্চার হয়, তবে অতীত অভিজ্ঞতা 
কিংবা মনীবিগণের বিধান সম্পূর্ণ নিরর্থক ব'লে প্রতিপন্ন হয়। 

তাই ব্যক্তিত্ববাদ ও স্ফুর্তিবাদ এই gg সামঞ্জস্ত বিধানই সব থেকে 
কার্যকরী নীতি। শিক্ষার্থীদের আত্ম-প্রকাশকে ক্ষুণ্ন না ক'রে বিভিন্ন প্রণালীতে 
তার পরিচালন! করার ব্যবস্থা ক'রলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খল! বজায় থাকে এবং ei 
Fors হ'য়ে ওঠে | 

একটু লক্ষ্য করলেই দেখ! যায় যে, জীব-জগৎ ও জড়-জগৎকে কেন্দ্র 
করেই বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, তাই এদের মধ্যে সম্পর্কও নিবিড় | 

সেজন্য প্রত্যেকটি বিষয় এমনভাবে উপস্থাপিত ক'রতে হবে যাতে শিক্ষার্থি- 
চিত্তে আনন্দের সন্ধান মিলবে । ফলে শাসনের প্রয়োজনও কমে আসবে | 

তাই স্বতঃস্চূৰ্তভাবে শৃঙ্খলা-বোধকে যে জাগানে| যায় তা আজ স্বীকৃতি 
লাভ ক'রেছে। ইংরাজীতে একে বলে Free Dicipline. 

শৃঙ্খলা সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ করা যেমন শিক্ষকের দায়িত্ব তেমনি 
শিক্ষা্থি মনে দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করাও একান্ত IESUS | 

কি উপায়ে বি্ালয়ের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হ’তে পারে 
শৃঙ্খলা-বোধকে জাগ্রত ক’রতে হ'লে প্রথমে বিশৃঙ্খলার কারণ বিশ্লেষণ ক’রতে 


1 


১১৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


হবে। আজ সমাজ-সংসারে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে । নীতি ও 
আদর্শের প্রভাব যেন ক্রমশঃ কমে আসছে। ফলে বৃহত্তর সমাজের বিশৃঙ্খল 
অবস্থা শিক্ষা্থি-চিত্তের স্থৈর্য্য ও সামঞ্জস্তবোধকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, 
শিক্ষারথি সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ হ’ল শিক্ষকদের মধ্যে প্রবল 
ব্যক্তিত্বের অতাব। বর্তমান জটিল পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষক-সমাজ en. 
সংস্থানের জন্যে এতই Bye যে, তাদের অনেককে দ্বারে দ্বারে উপশিক্ষকতার 
জন্যে ফিরতে হয় ও অন্যান্য অনেক অসম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হয়। 
ফলে শিক্ষার্থীর ওপর তাদের প্রভাব যায় কমে। তৃতীয়তঃ, উপযুক্ত নির্দেশের 
অভাবে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবন। ক্রমশঃ প্রবল হয়। নানা অবাঞ্ছনীয়ভাবে তাদের 
প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটে। পাঠ্য-বিবয়ের প্রতি অঙ্থরাগের অভাব ও Ep 
এই বিশৃঙ্খলার অন্ততম কারণ | 

এই পাঠ্য-বন্তর প্রতি অঙ্থ্রাগের অভাবের era দায়ী কে? শিক্ষক, 
শিক্ষার্থী ai পরিবেশ? দায়ী যেই হোক না কেন পাঠ্য-বস্তুকে যদি শিক্ষক 
আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারেন তবে এই maa আংশিক সমাধান হ'তে 
Wa | এর জন্তে শিক্ষা-পদ্ধতিকে guef ক'রে তুলতে হবে | শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিগত সমস্তার প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে হবে 1 

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল চপল শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তি প্রকাশের era যথেষ্ট 
অবকাশের SÉ Fall কারণ প্রাণশক্তির অপপ্রয়োগের ফলেই অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল দেখা দেয় | এইজন্তে fara শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধকে 
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। তাদের হাতেই তাদের শাসন-শৃঙ্খলার ভার 
আংশিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে। এইজন্তে প্রত্যেক শ্রেণীতে শ্রেণীতে ছাত্র- 
নেতা ও তার অধীনে একটি ক'রে ছোটখাট সমিতি গঠনের ব্যবস্থা কর! 
যেতে পারে। তাছাড়। নানা স্থজনাক্নক কাজে তাদের নিয়োজিত ware 
পারলে এই প্রবল সমন্তার সমাধান হ'তে পারে। 

কিন্তু শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের ae যতদিন একটা নিবিড়, 
মধুর সম্পর্ক গ’ড়ে না উঠবে ততদিন পূর্ণ শৃঙ্খলার সম্ভাবনা কম ৷ 

মোট কথ! শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ সবল মন যাতে শৈশব থেকে গণড়ে উঠতে 


বি্ভালয়-জীবনের নানাদিক ১১৫ 


পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে| কিন্তু তা ক'রতে হ’লে চাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ 
শিক্ষক, অনুকুল পরিবেশ ও আত্ম-প্রকাশের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা 

শাসনের অন্য দিক-_শাসন ও অনুশাসনের সার্থকতা আছে যদি তার 
wee ভিত্তি থাকে । অনেক সময় শাসন, শৃঙ্খলার পরিপোষক না হয়ে 
প্রতিবন্ধক হ'য়ে দীড়ায়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে শাস্তির উদ্দেশ্য হয় গৌণ | 

মনের ওপর রেখাপাত ক'রে অপরাধ থেকে অপরাধীকে নিবৃত্ত করাই 
হ'ল শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য । কিন্ত sl ভুলে গিয়ে প্রতিশোধের প্রবৃত্তি নিয়ে 
যদি দৈহিক শাস্তি দেওয়| হয়, তবে শাসনের উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ | এতে বিপরীত 
ফল ফলতে পারে | 

২,অপরাধের প্রবৃত্তিকে দমন করাই হয় শাসনের অন্ততম লক্ষ্য | কোন 

সময় al অপরাধীর সংশোধন শাসনের অগ্থতম উদ্দেশ্য হ'য়ে দীড়ায়। আবার 
কখনও a শাস্তির উদ্দেশ্য হবে উদাহরণ sf wal) কিন্তু শান্তির উদ্দেশ্য 
যাই হোক ন! কেন, যতক্ষণ তা অপরাধীর চিত্তকে স্পর্শ না ক'রছে ততক্ষণ তা 
কার্যকরী হ'তে পারে না। এইজন্ে বহু রকমের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। 
কখনও অপমান, তিরস্কার, কখনও শ্রেণীতে ছুটির পর আটকে রাখা, কখনও 
জরিমানা, কখনও al দৈহিক শাস্তি | 

শাস্তি মনস্তাত্বিক না হ'লে অপরাধীর মনে শাসকের বিরুদ্ধে আরও বিক্ষোভ 
দেখা দেয় 1 ফলে অপরাধ-প্রবণতাও যায় বেড়ে। 

আবার অতিমাত্রায় দমন করতে গেলে নানা সমস্ত! দেখা দেয়। দমনের 
ফলে নানা বিকৃতি ও Caras দেখা যেতে পারে | তাই সে সম্পর্কেও সচেতন 
হ'তে হবে। 

তাই কেবল শাসনের দ্বারা শৃঙ্খলা-রক্ষা সম্ভবপর শয়। যে যার রুচি ও 
অনুরাগ অনুযায়ী বদি কাজ ক'রতে পায়, যদি প্রত্যেকের শক্তি ও উৎসাহ ঠিক- 


তাবে প্রকাশের পথ পায়, তবে দেখা যাবে যে অপরাধ-প্রবণত| অনেক পরিমাণে 


কমে গেছে। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যায় যে, অভিভাবক ও শিক্ষকের যথাযথ নির্দেশ 


ও সহাঙ্গভূতির অভাবে শিক্ষার্থীর মনে প্রথমে হতাশা ও পরে নানা বিদ্কৃতি দেখা 
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দেয়। তাই বিশ্লেষণ ক’রলে দেখা যাবে যে, মানসিক বিকৃতির erg বেশী 
দায়ী শিক্ষার্থীর পরিবেশ | 


বিগ্ভালয়-জীবনে প্রতিযোগিতা! ও সহযোগিতার স্থান 

বাস্তব জীবনে প্রতিযোগিতার মাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে । মান্ষকে 
এই প্রতিযোগিতার আবহাওয়ার মধ্যে মাথা তুলে দাড়াতে হ'লে তাকে অনেক, 
সংগ্রাম ক'রতে হয়। বাস্তবের এই চিত্র কঠোর হ'লেও সত্য, তাই শৈশব 
থেকেই তাবী জীবনের fice লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন ৷ 
প্রতিযোগিতার মূল্য সম্পর্কে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সন্দেহ জাগলেও তাকে একেবারে 
অস্বীকার করা যায় না। যে যার নিজস্ব যোগ্যতা ও মূল্য অনুযায়ী সমাজে 
আসন ক'রে নেয়। তাই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হ'য়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করা এক রকম অসম্ভব। 

বিদ্ধালয়-জীবনেও এই প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উকি দেয়। সেখানেও ভাল, 
মন্দ, নির্বোধ, বুদ্ধিমানের পৃথক মধ্যাদা দেওয়া হয়। তা ছাড়া বর্তমান পরীক্ষা- 
পদ্ধতি এই প্রতিযোগিতাকে পরিপুষ্ট ক'রেছে, কিন্ত সকলকে সমান সুযোগ 
দেওয়া ও সমানভাবে দেখা গণতান্ত্রিক আদর্শের মূল কথা। কিন্তু তবুও 
TR মান্থষে পার্থক্য না৷ দেখা দিয়ে পারে না। আর এই পার্থক্যের ওপর 
ভিত্তি ক'রে কেবল বিদ্যালয়ে কেন, সব ক্ষেত্রেই মানবের মুল্য যাচাই 
করা হয়। 

আদর্শের দিক থেকে প্রতিযোগিতার স্থান যেখানেই হোক না কেন 
Waller দিক থেকে বিচার ক'রলে এর মূল্যকে স্বীকার ক'রতেই হবে। 
কারণ প্রতিযোগিতার মনোভাবই মান্থষকে এগিয়ে নিয়ে যায় ও কর্মঠ কারে 
তোলে। বিগ্ভালয়েও একটি প্রতিযোগিতার আবহাওয়া থাকলে তা শিক্ষার্থীর 
মনে প্রেরণা যোগায়, তাকে অধ্যবসায়ী ক'রে তোলে | 

কোন একটি শেণীতেও দেখা যায় যে, কয়েকটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি একটি 
স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা থাকে, তবে প্রত্যেকেই নিজের উন্নতির জন্যে বিশেষ 
যন্তবান হয়| প্রতিযোগিতাই কর্মোৎসাহকে উদ্দীপিত করে। 


বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিক ১১৭ 
কিন্তু এই প্রতিযোগিত। বদি তীব্র রূপ ধারণ করে, যদি অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে 
দাড়ায়, তবে তা ক্ষতিকর। কারণ স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার অভাবে হৃদয়ের 
সম্পদ অনেক সময় নষ্ট হ'তে দেখা যায়। সহপাঠীদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা 
যদি স্বার্থকেন্দ্রিক দৃষ্টির কাছে নতি স্বীকার করে, তবে শিক্ষার মহত্তর উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা | এইজন্যেই গান্ধীজী শিক্ষার মধ্যে প্রতিযোগিতাকে 
ঠাই দিতে চাননি | তার স্বপ্ন ছিল কি বিদ্ালয়-জীবনে, কি বৃহত্তর সংসারে 
সবখানেই একটা সহযোগিতার পরিবেশ গ’ড়ে তোলা । তার মতে শৈশব 
থেকেই মানুষের এই হানাহানির প্রবৃত্তিকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে| মানব- 
প্রীতির লক্ষ্য নিয়ে সহযোগিতাকে প্রতিযোগিতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে 
হবে । গান্ধীজীর সে স্বপ্ন কবে সার্থক হবে বলা যায় না। তবে আজকের 
জটিল সত্যতার মাঝখানে দ্রাড়িয়ে এই কথাই মনে হয় যে, বোধ হয় তার দূরদর্শী 
মন একটি চরম ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হয়েছিল | 
বিদ্যালয়ে নানা রকম পরিকল্পনার মাধ্যমে সহযোগিতার এই আদর্শ ক্রমশঃ 
সঞ্চারিত করা যায়। যত ভাবে তারা সমবেত হ'য়ে এক সাথে মিলে মিশে 
কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। এইজন্তে বিভিন্ন পরিকল্পনার 
সার্থকতা আছে। আর খেলা-ধুলার ও অন্তান্য পাঠ্য বহিতুক্ কর্ম-তালিকার 


মধ্যে সহযোগিতার প্রাধান্ত দিতে হবে। যে-কোন উৎসব আয়োজন, 
সভা-সমিতি, খেলা-ধুলা হোক না৷ কেন প্রত্যেকটিকেই এই সহযোগিতার 
ভিত্তিতে গ'ড়ে ভুলতে হবে। এইজন্তে শিক্ষকের বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন | 

কখনও খেলা-ধুলা, কখনও অভিনয়, কখনও কোন উৎ্সব-আয়োজন, 
কখনও বিদ্বালয়ের কোন কাজ ( Sate রচনা, পাঠ-চক্র রচন! ) ইত্যাদি নানা 


পরিকল্পনার মাধ্যমে সহযোগিতাকে পরিপুষ্ট করা যায়। 


পিতামাতা ও সমাজের সহযোগিতা 


সহযোগিতাই সমাজ-জীবনের যোগন্থত্র রচনা করে। কেবল তাই নয়, 
বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি না থাকলে, শিক্ষাক্ষেত্রে 


সফলের আশা! কম | 
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বিদ্যালয় সমাজেরই ছোটখাট সংস্করণ; তাই বৃহত্তর সমাজের সাথে 
বিদ্ধালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত না হ'লে, শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সমস্তাই 
থেকে যাবে। 

শিক্ষার্থীর কল্যাণ যেমন শিক্ষকেরও কাম্য তেমন অভিভাবকেরও অধিক 
কাম্য । তাই তাদের মধ্যে যোগাযোগের  প্রয়োজন। নানাভাবে এই 
যোগাযোগকে নিবিড় ক'রে তোলা যায়। à 

(ক) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন; 

(4) শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন | 

(ক) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ 

নানা পায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ নিবিড় হ'তে পারে। 
শিক্ষার্থীর বাড়ীতে যদি মাঝে মাঝে যাতায়াত ক'রে শিক্ষক অভিভাবকের সাথে 
যোগাযোগ রক্ষা করেন, তবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হ'য়ে ওঠে । আবার 
শিক্ষার্থীর যে-কোন প্রয়োজন হ'লে শিক্ষক তাকে বাড়ীতে আসতে বলবেন। 
এই যাতায়াতের ফেলেই শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক পরস্পরের মধ্যে 
সম্প্রীতি জন্মাবে। 

খে) শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে যোগাযোগ 

আজকাল অনেকেই দুঃখ করেন যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যে যে 
WS ভাব ছিল তা ক্রমশঃই কমে আসছে। কারণ বিশ্লেষণ ক*রলে দেখা যায় 
যে, সমাজের মধ্যে শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা এইজন্তে দায়ী। বিদ্যালয়ে শিক্ষক 
শিক্ষার্থীর যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয়| কারণ শিক্ষার্থী 
যখন বিদ্যালয় থেকে বাড়ী ফেরে তখন সে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে গিয়ে গড়ে | 
সেখানে সে অভিভাবকদের কাছ থেকে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অবজ্ঞাস্থটক 
আলাপ-আলোচনা! শুনতে থাকে | ফলে শিক্ষকের প্রতি তার শ্রদ্ধা-তক্তি 
মান হ'তে থাকে | 

এই সমস্ত] দূর করবার জন্যে শিক্ষককে অগ্রণী হ'তে হবে। তাকেই 
বিদ্যালয়ের WEM পরিধি থেকে নিজেকে যুক্ত ক’রে বৃহত্তর সমাজের বঙ্গে 
সোগাযোগ ক'রতে হবে : 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বিদ্রালয়ের পরিঢালনা 


প্রথমতঃ দেখা যাক শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে কি কি প্রয়োজন | শিক্ষার্থীর 
বিদ্যালয়ে উপস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষককে সজাগ থাকতে হবে | তাই সে কোন্দিন 
উপস্থিত, কোন্‌ দিন নয়, তার একট! সামশ্রিক ছবি পাবার eg একটি ক'রে 
বাধানো খাতার প্রয়োজন । প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক শাখার জন্যে এই তারিখ 
ও নাম-সম্বলিত খাতাকে বলা হয় Attendance Register | যে দিন যে 
শিক্ষার্থী goe তা এই খাতা থেকেই বোবা যাবে । কারণ প্রত্যেক মাসে 
কোন্‌ কোন্‌ শিক্ষার্থী মোট কতদিন উপস্থিত, কতদিন অন্থপস্থিত, তা দেখবার 
জন্যে এই খাতার মধ্যে আলাদা ঘর থাকবে | 

শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কার্ধ্য, উন্নতি, রুচি, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি জানবার 
erg প্রত্যেক বিদ্যালয়ে eicere শিক্ষার্থীর জন্যে একখানি ক'রে ছক-কাটা 
বই থাকবে। তার সম্পর্কে সব-কিছু তথ্য দিয়ে একে একে বইখানিকে 
ভারে তুলতে হবে। মোট কথা এই বইখানিই হবে শিক্ষা্থিজীবনের একটি 
প্রতিফলক | ইংরাজীতে একে বলে Cumulative Record Card | 

আজ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই ধরণের Cardess প্রবর্তন, আবশ্তক হ'য়ে 
পড়েছে । কারণ Sl না হ'লে সুস্পষ্ট নির্দেশ, সুষ্ঠু পরিচালন! সম্ভবপর নয়। 
তবে এই বইথানিকে অতি ay গোপনে রাখতে হবে। সাধারণতঃ শ্রেণী- 
শিক্ষক al বিশেষ কোন শিক্ষকেরই এই বইখানি mato শিক্ষকের সহযোগিতায় 
STA তুলতে চেষ্টা ক'রতে হবে। তবে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে ক'রতে হ'লে চাই 
শিক্ষকের নিরপেক্ষ way EQ এর মধ্যে থাকবে শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 
_-তার সাফল্য, অসাফল্য, তার ব্যক্তিত্ব, ্বাস্থ্য-_মব-কিছুই | 

সময়-তালিকা 


তাই পাঠ্য-তালিকার সঙ্গে সময়-তালিকার প্রশ্ন জড়িত। কোন্‌ বিষয় 
বিদ্বালয়ে দিনের কোন্‌ সময় শিক্ষার্থীর প’ড়বে, সে বিষয়ে একটি ubl 


১২০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


প্রণয়ন করাই হ'ল সময়-তালিকার ECTS | এরূপ সময়-তালিকার মূল্য বথেষ্ট। 
কারণ সময়-তালিকাই কর্মীর প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে 
De দূর করে| এই fend? হ’ল বিদ্ালয়-জীবনের একটি বিশেষ উপকরণ | 
একটি নিয়ম ও নিষ্ঠাকে কেন্দ্র ক'রে একটি নির্দিষ্ট পথে বিদ্যালয়ের কর্মস্থচীকে 
রূপ দেয় এই নময়-তালিকা। তাছাড়া প্রত্যেকটি পাঠ্য-বিবয়ের প্রতি যাতে 
সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়, যাতে বিদ্যালয়ের কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে ges পারে, 
সেজন্যে সময়-তালিকা নানাভাবে নান! স্থানে রাখা উচিত। সময়-তালিকাকে 
বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘড়ি বলা চলে | যাতে বিনা আয়াসে এক নিমেষে সমস্ত 


বিদ্যালয়ের সময়-স্থচী সম্পর্কে কারও ধারণা জন্মায়, সেরূপভাবেও নিয়লিখিত 
দিকে দৃষ্টি দিয়ে সময়-তালিকা প্রস্তুত করা উচিত : 


(১) বিষয়-বস্তর আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, 

(২) বিষয়-বস্তর আপেক্ষিক কাঠিন্য, 

(৩) শিক্ষার্থীর ক্লান্তি ও অবসাদ এবং 

(8) শিক্ষকের সংখ্যা ও গুণাবলী | 

CF সময়-তালিকা। প্রণয়ন করবেন? 

এই সময়-তালিকা বারা প্রণয়ন ক'রবেন, তাদের বিশেষ নৈপুণ্য না থাকলে 
এই কঠিন কাজ সম্ভবপর নয়। সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষক বা সহকারী 
প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধানেই সময়-তালিকা প্রণীত হয়। ফলে প্রত্যেক 
বিষয়ের জন্যে যে সময়-তালিকা নির্দিষ্ট হয়, তার পরিবর্তন কর| কঠিন হ'য়ে 
পড়ে। তাই অনেক সময় বিষয়-শিক্ষকের হাতে বিষয় অনুযায়ী সময়-তালিকা 
প্রণয়নের ভার দিলে বোধ হয় ভালো হয়। এতে বিষয়-শিক্ষক তার প্রয়োজন 
বুঝে সময়-তালিকা প্রণয়ন করবেন । যেমন বাংলা-শিক্ষক ব্যাকরণ-রচনা, 
TR জন্যে যখন জময়-তালিকা নির্দারিত ক'রবেন, তখন তিনি তার 
প্রয়োজন বুঝে সময়-তালিকাকে পরিবর্তিত ক'রতে পারবেন। মোট কথা 
সময়-তালিকা-প্রণয়ন ব্যাপারে শিক্ষকদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য | 

কোন্‌ ঘণ্টায় কোন্‌ শিক্ষক কোন্‌ শ্রেণীতে কি পড়াবেন, কখন খেলা-ধুলার 
অবকাশ, কখন শরীর-চর্চা বা পাঠাগারে পড়বার সময়, ক’টায় বিদ্যালয় আরম্ভ, 


বিদ্যালয়ের পরিচালন! ১২১ 


কখন ছুটি সব-কিছুই সময়-তালিকার মধ্যে দেখানো থাকবে | কোন বিদ্যালয়ে 
সমবেত প্রার্থনা বা সাপ্তাহিক বিতর্ক-সভার ব্যবস্থা থাকলে; তার জন্যেও সময় 
নির্দিষ্ট থাকা উচিত | 

সময়-ভালিকা-প্রণয়নের নীতি-_সময়-তালিকা প্রণয়ন ক'রবার সময় 
অনেকগুলি কথা চিন্তা ক'রবার প্রয়োজন বিদ্যালয়ের সার! বৎসরের কার্য্য- 
কলাপের কথা মনে রাখতে হবে । বৎসরে কতদিন ছুটি, দিনে কত ঘণ্টা 
কাজ করা সম্ভব, কোন্‌ বিষয়ের কতজন শিক্ষক আছেন এ-সব কথা ভুললে 
চ'লবে না। 

কেবল কোন্‌ বিষয় দিনের প্রথমভাগে পড়ালে ভাল হয়, কোন্‌ বিষয়কে 
শেষে দিলেও ত! শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ ক্লান্তিকর হয় না বিবয়-বস্তর HT 
অনুসারে কোন্‌ বিষয়কে কোন্‌ কোন্‌ ঘণ্টার পড়ানো উচিত ইত্যাদি নানা! প্রশ্ন 
সময়-তালিকা-প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া শিক্ষার্থীদের দিকেও দৃষ্টি রেখে 
এই সময়-তালিকা প্রণয়ন ক'রবার প্রয়োজন | 

যে কয়টি বিশেষ বিশেষ দিক লক্ষ্য ক'রবার প্রয়োজন, ত! হ'চ্ছে বৎসরের 
মোট সময়, শিক্ষকের সংখ্যাও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন | 


সপ্তম অধ্যায় 
নিষ্যালয়েন্ন সংগঠন 
পাঠ্য-বহিভুক্তি কাৰ্য্যাবলী | 

কাজ কিংবা খেলা যাই হোক না কেন, সবখানেই শিশুর আনন্দের মূল সুরটি 
যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ 
বিকাশের জন্তে যাতে শিশুর নানাভাবে অভিজ্ঞতা জন্মাতে পারে, সেজন্তে 
পুস্তকহীন শিক্ষার মূল্য কম নয়। খেলা-ধুলার মাধ্যমে শিশুরা যে স্বতঃস্ফূর্ত 
আনন্দ লাভ করে, তা! তাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ক'রে তোলে । তাই 
শ্রেণীর পড়াশুনা ছাড়াও নানাভাবে শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির 
ব্যবস্থা করা উচিত। 

শ্রেণী-পাঠনের বাইরে যে-সব কাজের ব্যবস্থা কর! উচিত, সেগুলিকে 
নিয়লিখিত পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ 

(ক) খেলা-ধুলা ও শরীর-চচ্চা 9 

() শিল্পকাজ ও স্থজনাগ্মক কৰ্ম্ম ; 

(গে) আনন্দ-উৎসৰ ; 

(ঘ) সামাজিক কাজ ইত্যাদি | 

মনে রাখতে হবে যে, আজ বিদ্ধালয়ের কাজ কেবল পাঠনের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয়। এই সব কাজ আজ বিগ্ভালয়-জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে 
দাড়িয়েছে । তার! আজ বিদ্যালয়-জীবনের সাথে অদ্ধার্দিভাবে জড়িত | 

এইসব কাজের উদ্দেশ্য হবে 

(5) ব্যক্তিত্ব-নিরপক গুণাবলীর বিকাশ ও আবিষ্কার ; এবং 

(২) দেহ-মনের পরিপুষ্টি | 

ব্যক্তিত্বকে পরিপুষ্ট ক'রতে হ’লে নিয়লিখিত গুণগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখতে হবে £= 
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(3) আত্মবিশ্বাস, ২) সহযোগিতা ও মানব-গ্রীতি, (৩) দায়িত্ববোধ» 
(8) মৌলিক চিন্তাশক্তি ও পৰ্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, (৫) বিচার-শক্তি এবং (৬) 
নিভাঁকতা। 

খেলা-ধুলা! ও শরীর-চ্চা__বিগ্ালয়ের রুদ্ধ পরিবেশের অন্তরালে 
শিক্ষার্থীর প্রাণ অনেক সময় হাপিয়ে ওঠে। তাই নানাপ্রকার খেলা-ধুলার 
প্রবর্তন ক'রে বি্ভালয়-জীবনে বৈচিত্র্য আনতে হবে | খেলা-ধুলার মধ্যে শিশু 
যে আনন্দ পায়_তা তার শিক্ষার পথকে সুগম ক'রে দেয় । খেলা-ধুলাঁর 
মাধ্যমে শিশুর শৃঙ্খলা সম্পর্কে চেতনা ও সহযোগিতা গ'ড়ে ওঠে। অনেক 
ক্ষেত্রে শিশুরা নিজেরাই শৃঙ্খলার জন্যে আইন প্রণয়ন ক'রে থাকে । শিশুরা 
নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক হয়ে দাড়ায় | শিক্ষার্থীর নানারকম সহজাত বৃত্তি 
খেলা-ধুলার মধ্যে পরিমাজ্জিত হয়। প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার 
ভাব নানারকম ক্রীড়ার মাধ্যমে উন্মেষিত হয় 1 আবার খেলা-ধুল! শিশুমনে 
কেবল আনন্দেরই সন্ধান দেয় না, দেহ-মনকে সুস্থ ও সবল ক'রে তোলে 
মোট কথা, যত রকম পাঠ্য-বহিভূক্তি কার্য্যাবলী আছে, তার মধ্যে খেলা-ধুলার 
স্থান সবচেয়ে উঁচুতে | এই প্রসঙ্গে বয়েজ স্কাউট, ব্রতচারী নৃত্য প্রভৃতিরও নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

শিল্প-সাহিত্য ও স্জনাত্মক কার্ধ্য-_খেলা-ধুল! ছাড়া সাহিত্য-প্রকাশ 
ও অনুরূপ স্থজনাগ্মক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব পরিণতি লাভ করে। 

তাত বোনা, স্থত! কাটা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, ছবি আঁকা প্রভৃতি 
নানা কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার্থী যথেষ্ট আনন্দ পায়। ফলে তারা আনন্দের 
সঙ্গে এই সব কাজ ক'রে অবসর মুহূর্ভকে সার্থক ক'রে তোলে। এই সব 
কাজের মাধ্যমে কেবল দৈহিক Cafes হয় না, বুদ্ধির পরিচালনা, রুচি-গঠন 
ও মনের উৎকর্ষ-সাধনে এই কার্য্যের মূল্য অনেকখানি । সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী 
গ’ড়ে তোলবার পথে ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের গল্প বা ছড়া রচনায় 
উৎসাহিত ক’রতে হবে। কেউ কেউ এই সব গল্প, কবিতা সংগ্রহ ক'রে 
শ্রেণী-প্রিকা সম্পাদন! ক’রতে পারে। যেমন শ্রেণীর পত্রিকা থাকবে, তেমনি 
বিদ্যালয়ের প্রাচীর-পত্রের প্রবর্তন ক'রতেও শিশুদের উৎসাহিত করা দরকার। 


১২৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


তাছাড়। আত্ম-প্রক!শের পথে সহায়ত! ক'রতে হ'লে অভিনয় ও বিতর্ক সভার 
আয়োজন ক'রতে উৎসাহিত ক’রতে হবে। 

আনন্দ-উসব- বিগ্ভালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে বিদ্যালয়ের 
আনন্দ-উৎসব॥ তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন 
করা বাঞ্ছনীয় | 

শিক্ষার লক্ষ্য কেবল মান্ুবকে চিন্তাশীল করাই নয়, তাকে বাস্তব জীবনের 
উপযোগী ও কর্মঠ ক'রে তোলা | 

এই লক্ষ্য সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষাবিদূই সজাগ । শিক্ষার এই লক্ষ্যের দিকে 
আকৃষ্ট হ'য়েই রবীন্দ্রনাথ গ'ডেছিলেন তার শ্রীনিকেতন, গান্ধীজি গ'ড়ে তুললেন 
তার সেবাগ্রাম। 

জীবনের সাথে শিক্ষার যোগাযোগকে অস্বীকার করা যায় না। তাই 
বাস্তবের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে শিক্ষা-সথচীকে প্রণয়ন ক'রতে হবে । বাস্তব থেকে 
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প’ড়লে শিক্ষা হবে অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ | 

কৰ্ম্মই হচ্ছে জীবনের গান। জীবন ছন্দোময় হ"য়ে ওঠে কর্ণ্বেরই কল্যাণে d 
তাই ত কৰ্ম্মকে যোগ বলা হায়েছে। কর্ণহি আনে প্রাণের স্পন্দন, FHS 
জাগিয়ে দেয় মান্ষের সুপ্ত শক্তিকে । আপন সত্তার aegis হয় কর্মেরই 
মাধ্যমে । তাইত শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রিয়ার মূল্য অপরিসীম ব'লে স্বীকৃত 
হায়েছে। 

অনেক সময় শিল্পকাজে শিক্ষার্থীর আকর্ষণ আরও প্রবল হয়, কারণ এর 
মধ্যে আছে ws উন্মাদনা । কর্মের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার ডালি পূর্ণ হয় 
শিল্পকাজের মাধ্যমে । জ্ঞানকে বাস্তবের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে গ'ড়ে 
তোলাই হ’ল শিশ্পকাজের বড় সার্থকত|। ইন্দিয়াঙ্ভূতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
বিস্তার, দেহ-মনের পরিপুষ্টি, সব-কিছুই সম্ভবপর হয় এই শিল্পকাজের 
কল্যাণে | 

শিল্প সম্পর্কে একটি কার্যক্রম থাকা উচিত। যেমন 

(3) কাজের মধ্যে শিশুকে যথেষ্ট স্বাধীনত। দিতে হবে | 

(২) সহজ থেকে কঠিন কাজের দিকে এগিয়ে যেতে হবে | 
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উপকরণ := 

টুকিটাকি জিনিস থেকে we ক'রে সব-কিছু উপকরণই কাজে লাগতে 
পারে। কি ক'রে সামান্য জিনিসগুলিকে কাজে লাগানো যায়_কি ক'রে ছোট 
কাঠ al কাগজের Beal, টিনের বাক্স ও Real Real চট বা চামড়াকে geg 
রূপ দেওয়া যায়, তা দেখিয়ে দেওয়াই হ'ল শিল্প-শিক্ষকের Fe | 

শিল্পকাজে অভ্যাসের ফলে শিক্ষার্থীদের অনেক গুণের বিকাশ ঘটে। 
নিয়মান্বর্তিতা, অধ্যবসায় ও ধৈৰ্য্য_এই কাজের পাখেয়। শুধু তাই নয় যৌথ 
দায়িত্ববোধেরও এই কাজে বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাছাড়া এই শিল্পকাজকে 
কেন্দ্র ক'রে অনেক বিষয়-বস্তু সরস হ'য়ে ওঠে ৷ সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, 
ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্য-বিষয় কাজের মাধ্যমে শেখানো যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
উপর যদি ভাষা কিংবা অঙ্কের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পরবর্তী কালে 
শিক্ষার্থীর চিন্তার স্পষ্টতা আসবে ও জ্ঞানের fefe হবে পাকা। সেইজন্তে 
হাতের কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দিলে শিল্প-সন্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছাড়াও শিক্ষার্থীর 
মানসিক বিকাশের পথও অনেকখানি প্রশস্ত হয়। এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় 


বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিক্পকেন্দ্িক করার সার্থকতা | 


শিক্ষায় চারু-শিল্প ও হাতের কাজ 
গীতি ও নৃতত-_মানব-জীবনে গীতি-নৃত্যের মূল্য সম্পর্কে আজও অনেকে 
সংশয় পোষণ করেন। কিন্তু নৃত্যই প্রাণধর্শ্মের পরম প্রকাশ, সত্যতার চরম 


অবদান । গীতির মাধ্যমেই প্রাণের HS, মনের বিকাশ | 
গীতিকেই কেন্দ্র ক'রেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতির তাজমহল | সঙ্গীত জীবনের 


ছন্দোময় রূপ | 
তাইত শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। 
তাই আনন্দের সন্ধান মেলে সঙ্গীতের মাধ্যমে | আর সেই আনন্দ শিক্ষাকে 
সহজ ক'রে তোলে । সাবলীল ছন্দ শিশু ও কিশোরদের প্রাণকে মাতিয়ে 
তোলে। ছন্দে ছন্দে দুলতে থাকে তাদের হৃদয়। সুরের আকর্ষণ, ছন্দের 
আবেদন প্রবল । তাই যা-কিছু কানে বাজতে'থাকে, তাই মনে তুফান তোলে | 


১২৬ শিক্ষা-প্রসজ 

শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ | রসের আবেদনে সে মন সজীব হ'য়ে ওঠে | 

কেবল কল্পনার বিকাশেই নয়, আদর্শের উদ্বোধনে সঙ্গীতের প্রভাব 
সামান্য নয় | 


মনের মণিকোঠায় গীতির Pel সোনার কাঠির মত সুন্দরের অঙ্ণুভূতি 
জাগিয়ে দেয় | 

শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় সঙ্গীতের স্থান-_গীতিধর্ঘাকে বাদ দিয়েও জাতীয় 
সঙ্গীতের বিশেষ একটি মূল্য আছে। দেশশ্রীতির আদর্শ উদ্বুদ্ধ করে এই জাতীয় 
সঙ্গীত। মন ভারে ওঠে দেশ-মাতৃকার প্রতি তক্তিতে। তাই প্রতিটি 
বিগ্ভালয়েই জাতীয় সঙ্গীতের অনুশীলন হওয়ার প্রয়োজন | 

শ্রদ্ধাভরে সুস্পষ্টভাবে জাতীয় সঙ্গীতকে ধ্বনিত ক'রে তুলতে হবে। দরদ 


দিয়ে অবনতশিরে এই সঙ্গীত গাইতে হবে। অন্তরের স্পর্শে গীতি হ'য়ে উঠবে 
সার্থক। 


কাজ ও খেল! 

মন আমাদের চঞ্চল, তাই সব সময়ে কোন-না-কোন বিষয়ে সে নিযুক্ত 
থাকতে চায়। চুপ ক'রে ব’সে থাকলেও নানারূপ চিন্তা এসে ভিড় করে । সে 
সব চিন্তা অনেক সময় এলোমেলো, সুতরাং নিক্ষল। পরিশ্রম না করলে দেহ 
যেরূপ অকেজো ও স্বাস্থ্যহীন হ'য়ে পড়ে, মনও সেরূপ জড়ভাবাপন্ন BA | মন ও 
দেহকে ব্যস্ত রাখতে হবে। মন নিজের ইচ্ছান্্যায়ী কোন ব্যাপারে নিযুক্ত 
থাকতে চায়। যে সব বিষয়ে তার উৎসাহ ও আগ্রহ বেশী সেই সব কাজই সে 
বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে ক'রতে চায়, সেই কাজ হ’তেই সে আনন্দ লাভ করে। 
চপল শিক্ষার্থী লেখাপড়ার চেয়ে খেলা ক’রতে বেশী ভালবাসে, কারণ খেলাতে 
তার আনন্দ বেশী। যে খেলা সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক’রতে পারে না সে 
খেলাতেও সে আনন্দ পায় না, তাতে তার উৎসাহও থাকে না। সে খেলা! 
তার কাছে কাজের সামিল হ'য়ে পড়ে । আবার কোন ছেলেকে যদি তার 
ইচ্ছান্ুযায়ী কোন কাজ cres] যায়, সে কাজ সে BACT সম্পন্ন করবে» 
কারণ তাতে থাকবে তার উৎসাহ ও আনন্দ । কাজও হ'য়ে যায় খেলা, যদি 
তা স্বতঃক্ষুৰ্তভাবে সম্পন্ন হয় 1 আবার খেলাও কাজে পরিণত হয় যদি তা 
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স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয়। কাজেই শিশুর মনের বিকাশ বা দেহের স্বাস্থ্য 
উন্নীত ক'রতে হ'লে প্রথমে তার মনের গতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যে সব 
কাজে তার উৎসাহ ও আগ্রহ বেশী_-সে সব কাজের ভিতর দিয়েই তাকে 
চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ক্রমে Sate বিষয়ে তার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে 
হবে। তা হ'লে সে স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে শিক্ষার পথে অগ্রসর হবে| 

মন mta যা সত্য দেহ সম্বন্ধেও ঠিক তাই | উৎসাহ ও আনন্দ-বদ্ধক না 
হ’লে শিশুরা অঙ্গ-সঞ্চালনেও কোনও রূপ আগ্রহ প্রকাশ করে না। সুতরাং 
তাদের স্বাস্থ্য গঠিত হ'তে হ’লে তারা যাতে আনন্দ পায় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে 
তাদের দেহ-গঠনের উপযোগী ব্যায়াম নির্বাচন ক'রতে হয়। আজকাল 
শিক্ষা-পদ্ধতি এইজন্তে শিশুকেন্দিক হ'তে চলেছে । মানদিক d দৈহিক সব 
শিক্ষাই আজ শিক্ষার্থীর মন, ইচ্ছা, আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে। খেলাই হউক 
বা পড়াই হউক; একভাবে অধিকক্ষণ চ'ললে দেহের ও মনের অবসাদ আসে। 
কাজেই এদের ফাকে কাকে দরকার হয় বিরতির। ইচ্ছা অহযায়ী শিক্ষার্থী 
কবে চিত্র, গাইবে গান, অনুসন্ধান ক’রবে নান! বিষয়ে। এর ফলে এদের 
s« কোনও বিশেষ বিষয়ে ue» হবে। জাগবে আগ্রহ, একাগ্রতা | 
প্রকান্তিকভাবে কাজ করার দরুণ জীবন হবে সার্থক | 


বিগ্ভালয়ের স্বাস্থ্য 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ৫/৬ dëi থাকে । স্ৃতরাং স্বাস্থ্যকর মনোরম 
পরিবেশে বিগ্যালয়-গৃহ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন | কল-কারখানা ও বাজার 
হতে দুরে, ঘিঞ্জি পল্লীর বাইরে, উন্মুক্ত স্থান বিদ্যালয়ের পক্ষে আদর্শ পরিবেশ | 
ব্যায়াম ও খেলার eg মাঠ থাক! আবশ্যক । সেখানে থাকবে ফুলের বাগান ও 
গাছ। বিদ্যালয় চিত্তাকর্ষক হ'লে বালকদের মন gien থাকে। পরিবেশ 
মনোরম হ’লে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। দেহের স্বাস্থ্য ও মনের আনন্দ দুই-ই 
শিক্ষার অন্থকুল। বিদ্যালয়ের ঘরগুলি প্রশস্ত হবে। প্রতি ছাত্রের জন্য ৮ হ'তে 
১৫ বর্গফুট পরিমিত স্থান থাকা প্রয়োজন | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রের 
৮ বর্ণকুট স্থান হ'লেও চ'লতে পারে। ঘরের উচ্চতা অন্ততঃ ১১ ফুট হবে, 
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আলো-হাওয়ার ae থাকবে | জানালা-দরজার সংখ্যা বেশী হওয়া 
আবশ্যক | হাওয়ার অবাধ চলাচলের ag জানাল! রুজু রুজু হবে। প্রশ্বাস- 
বায়ু বেরোবার জন্যে থাকবে ভেন্টিলেটর | 

জলপানের ব্যবস্থা :_শহরে সাধারণতঃ কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি 
জল সরবরাহ ক'রে থাকে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জলপানের জন্যে কলের ব্যবস্থা 
থাকা ভাল। ছাত্রদের সংখ্যান্থ্যায়ী যথেষ্ট কল থাকলে ছাত্ররাই কল হ'তে 
জল পান ক'রতে পারে। প্রতি ছাত্রের জন্য আলাদা গ্রাস থাকবে। হয় 
নিজেরা বাড়ী হ'তে আনবে, নয়ত স্কুলে কাগজের গ্লাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। 
গল সংরক্ষণ ব্যবস্থার দিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 
"Ba পাতকুয়ো বা নলকূপ হ'তে জলের mau ক'রতে হয়। গভীর 
নলকুপের জল বিশুদ্ধ ; কাজেই স্কুলে নলকূপ থাকা আবশ্ঠক। কোনও 
কারণে পাতকুয়োর জল ব্যবহার ক'রতে হ’লে অনেক সতর্কতা অবলম্বন 
- করতে হবে। 

পায়খান। ও প্রস্রাবের স্থান IFAT হ'তে অন্ততঃ ২০ গজ দূরে 
পায়খান| ও প্রস্তাবের স্থান হবে এবং নিয়মিতভাবে এগুলোকে পরিষ্কত ক'রতে 
AOV পায়খানা ও প্রজ্বাবখানা অপরিচ্ছন্ন থাকলে ছাত্রগণ হয়তে| মাঠেই 
মলত্যাগ ক'রবে। মাঠে A অন্য কোন ঝোপ-জঙ্গলে মলত্যাগ করলে, নানারূপ 
জীবাণু বিস্তারের আশঙ্ক! থাকে। 

স্বাস্থ্যসূচক কার্য্যাবলী ও খেল। sue ভর্তি হবার আগে বালকদের 
জীবন থাকে মুক্ত ও iren) স্কুলে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে তাদের সচ্ছন্দ গতি 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। খেলা-ধুলার মাধ্যমে জীবনধারায় আসে পরিবর্তন p ৫/৬ ঘণ্টা 
ধারে ব'সে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে | কাজেই অন্গ-সঞ্চালনের প্রয়োজন কম নয়। 
ঠিক সময় স্কুলে উপস্থিত হবার জন্যে তার! abi, ৯॥টায় খেয়ে আসে এবং 
ছুটির সময় "tu অনেকেরই অন্ত কিছু a খেয়ে থাকতে EX! স্থতরাং স্কুলের 
শেষে তারা দৈহিক ও মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ GEST করে। এ অবস্থায় 
আনন্দদায়ক খেলা-ধুলাও তাদের আর আকর্ষণ ক’রতে পারে al) অথচ 
পৰ্য্যাপ্ত অন্-চালনার ওপর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি নির্ভর করে। কাজেই 
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স্কুলে খেলা-ধুলা! ও টিফিনের ব্যবস্থা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রতি দু’ঘণ্টা ক্লাস 
হবার পর 1১০ মিনিট বিরতি দেওয়ার প্রথা এদের পক্ষে বোধ হয় উপযোগী ॥ 
ছাত্রদের বয়সানুযায়ী খেলার নির্ব্বাচন করা দরকার | 


স্কুলের আসবাবপত্র_স্কুল-ঘরের ডেস্ক ও বেঞ্চ ছাত্রদের উপযোগী 
হবে। পায়ের পাতা সম্পূর্ণ যাতে মেজেয় রাখা যায় সেই SATA উচু হবে। 
চেয়ার আরঃমপ্রদ ও ব্ল্যাকবোর্ড পরিচ্ছন্ন হবে, আর ঘরের মেজে হ'তে প্রায় 
২৭ ইঞ্চি উঁচুতে থাকবে । ছাত্রগণের চোখের সামনের দেওয়ালের রঙ হবে 
ফিকে | সাদা রঙ চোখে ধাধী| লাগায় | বা দিক হ'তে ঘরে আলো আসার 
Brel থাকবে | ডেস্কের উচ্চতা সম্মুখের দিকে বুক পর্য্যন্ত হবে, আর তার 
আকার হবে সামনের দিকে ঢালু । ব্যায়ামের জন্য থাকবে জিমনাসিয়াম্‌। 
তাতে নিয়-তালিকান্নযায়ী সরঞ্জাম থাকার প্রয়োজন s— 


৩০ বা ৪০ জোড়া হাক্কা TSA, 

৩০ ব| ৪০ জোড়! কাঠের ডাম্বেল, 

১টি ভণ্টিং বৰ্স_স্রিং বোর্ড ম্যাট বা গদি, 

off হরাইজণ্টাল বার ( বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট ), 

৩০ ব| geff ছোট আকারের মাদুর, খালি হাতে ব্যায়ামের eg কয়েকটি 
টেনিশ বল, তেঁতুল বীচি বা মটর বীচি-ভরা কয়েকটি থলি, 

দৌড়ানো, লাফ বা ছোড়! প্রভৃতির a সরঞ্জাম, 

২টি উচ্চলক্ফের পোষ্ট ( High jump post ), 

১টি দড়ি বা বীশ, 

১ পোলভণ্টের পোষ্ট এবং পোল, 

২ খণ্ড কাঠ (একটি অর্দ্-বৃত্তাকার লৌহ গোলক লিক্ষেপের জন্য ) | 

State! হকি, ফুটবল, ভলিবল প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম থাকবে। এছাড়া 
থাকবে ওজন নেবার qu, উচ্চতা মাপবার- জন্য কাঠের পোষ্ট, ষ্টপ ওয়াচ, 
মাপবার ফিতা, প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ ও NU | 

৯ 
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শিক্ষার পূর্ণতার eg ব্যায়াম অপরিহার্য । ব্যায়াম ও খেলার ভিতর দিয়ে 
বালকেরা সহযোগিতা, সুষ্ঠ অঙ্গতঙ্গী, স্তায়পরায়ণতা, ক্ষিপ্রতা প্রভৃতির অভ্যাস 
করে। এই সব অভ্যাসের ফলে সে প্রকৃত শিক্ষালাভ করে । স্কুলের কার্য্য- 
তালিকার মধ্যে যাতে প্রতি ছাত্র প্রতিদিন অন্ততঃ বয়সান্্যার়ী ২০ হ'তে 
৪০ মিনিট দৈহিক এবং স্বাস্থ্য শিক্ষায় নিযুক্ত থাকে, সে প্রকারের কাধ্যস্থচী 
থাক! আবশ্যক । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী খেলা (যথা-_-ঘোড়ার 
মত দৌড়ানো, হাস বা কাকের মত চলা ইত্যাদি ) থাকা উচিত। গল্পের মাধ্যমে 
নানাক্সপ অঙ্গ-সঞ্চালন সম্ভবপর | এখানে শিক্ষক গল্প ব'লে যাবেন, তার সাথে 
ছাত্রগণ অন্গতঙ্গী দ্বারা সেগুলো অভিনয় ক'রবে। 


এ বয়সের ছেলেরা কল্পনাপ্রবণ। কাজেই সেরূপ খেলাতেই এর! আনন্দ 
পায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার মধ্যে থাকবে মার্চ করা, যাতে 
ছাত্রগণ সোজা দাড়াতে ব! চলতে শেখে | শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের uz বিভিন্ন 
রকমের ব্যায়াম, অল্পস্থানের মধ্যে ছোটখাট খেলা, বয়স ও দক্ষতা অনুযারী 
নানারূপ কদরৎ কিংব| জিমনাষ্টিক জাতীয় ব্যায়াম ও হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা 
বরের বিভিন্ন quce প্রবর্তিত ক’রতে হবে। কিন্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্য- 
তালিকা এত ভারাক্রান্ত যে, এই অতি-প্রয়োজনীয শিক্ষার জন্ প্রতিদিন ১ ঘণ্টা 
TH দেওয়াও মুস্কিল হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য-শিক্ষার জন্য আজকাল অনেকেই 
সচেতন, কিন্ত তার Dä এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি | 


তাই প্রয়োজন হ'লে স্কুলের Lo পরিবর্তন করা দরকার । খাবার 
পরেই ব্যায়াম কর! ঠিক নয়, শেষের দিকেই ব্যায়ামের সময় নির্ঘারিত ক'রতে 
হবে। অথবা সকাল-বিকেলে স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে । দূরাগত ছাত্রের! 
খাবার নিয়ে আসবে, নতুবা বিদ্যালয়ে vireg ব্যবস্থা ক'রতে হবে। মামুলী 
ভাবে চলাতে প্রতি বৎসর শক্তির অপচয়ই হয়। 

সমাজ সংসারের কাজে যোগ্য wea cote শিক্ষার উদ্দেশ্য | 


স্বাস্থ্য ও শক্তির অধিকারী হ'লে তবেই আসে আত্ম-প্রত্যয়, সাহস ও 
কাজের প্রেরণ! | 


বিদ্যালয়ের সংগঠন ১৩১ 


দেহের পরিপোষণ-_স্থসম খাদ্যের দ্বারাই আমাদের দেহের পরিপুষ্টি 
হয়। খাদ্য সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান. লাভ কর! দরকার। খাদ্য আহরণ প্রকৃতই 
আয়াদ-সাধ্য ও সুখাগ্-সংগ্রহ ব্যয়বহুল। Aa সকল প্রকারের খাদ্যও 
qe নয়! তাছাড়া! সব খতুতে {সব প্রকারের dg পাওয়া যায় না। 
অথচ যথোচিত এবং স্থসম খাছোর ব্যবস্থা না ক'রতে পারলে শরীর পুষ্টি হয় 
না, নানারূপ্রে রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা! ODD] দেহের যথাযথ 
পুষ্টি না হ'লে রোগ-প্রতিরোধক শক্তি কমে যায় এবং সংক্রামক রোগে আক্রান্ত 
হওয়াও বিচিত্র aq শরীরের পরিপোষণ সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
থাক! দরকার। খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে বয়স, পরিশ্রম ও 
নরনারী-বিভেদের উপর € বৎসরের বালকদের, বালিকাদের অন্থপাতে, 
অধিক খাদ্যের প্রয়োজন | Cras খাদ্য যথোচিতই' হউক বা am হউক, এক 
প্রকার খাদ্য অধিক দিন খেলে রুচির বিকৃতি ঘটায়, সেইজন্য খাদ্যের পরিবর্তন 
আবশ্তক। খতৃভেদে reg পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো উচিত att বা 
বর্ষা অপেক্ষা শীত খতুতে পরিপাক-শ্তি বৃদ্ধি পায়। কাজেই গরমকালে CY 
পরিমাণ খাদ্য খেয়ে আমরা হজম করতে পারি, শীতকালে তার চেয়ে বেশী খান্ত 
আমাদের হজম হয় 1 পরিফার-পরিচ্ছন্নতা ও রব্ধন-প্রক্রিয়ার উপরও dag 
গুণাগুণ নির্ভর করে । মাংস বা প্রোটীন-বহল অতি-আবণ্যকীয় খান্ত নানাবিধ 
মসলা-সংযোগে aal ক'রলে তা get হয়ে ওঠে |. কাজেই এই সব ag 
বিবেচন! ক'রে আমাদের খাগ্ভ-তালিক! প্রস্তুত ক'রতে হবে। 


D 


BET অধ্যায় 
বিদ্তালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্্া 

স্বাস্থ্যই জীবনে আনন্দের উৎস | বেঁচে থাকতে হ’লে চাই সুষ্ঠু ও কর্মঠ 
জীরন।- রুগ্ন শরীরে যদি সব সময়ে প্রাণ থাকতে প্রাণান্ত হ'তে হয়, তবে 
সে জীবনে সুখও নেই_আনন্দও নেই । কাজেই স্বাস্থ্যহীনতার কারণগুলো, 
দ্বিধাহীন হায়েই দূর ক’রতে হবে। প্রতি বৎসর এমন অনেক মৃত্যু হয় 
যেখানে হয়ত তা প্রতিরোধ করা. যেতে পারে। জীবনের এই দারুণ অপচয় 
শুধু পরিবারেই দুঃখ আনে না, জাতির উন্নতির পক্ষেও প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাড়ায় | 
এই অপচয় নিবারণ মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। 

স্বাস্থ্যই জাতি ও দেশের সম্পদ স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন জাতি দেশের ভার- 
FAT) স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় সার্থক হয়। তাই শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ 
হিসাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। 

স্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ ছুটি_-একটি অনভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত 
জীবনে স্বাস্থ্যনীতির প্রতি অবহেলা । কাজেই স্বাস্থ্য সন্ধে জান অর্জনের 
সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মানুযায়ী জীবন-যাপনের অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন । শুধু 
নীতি মুখস্থ ক'রেই স্বাস্থ্য রক্ষা কর! যায় all যাতে এই নিয়মগুলির 
অভ্যাস হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে | বিদ্যালয়ের দায়িত্ব এ বিষয়ে অনেক ; 
কারণ অনেক মাতাপিতা যেকোনও কারণেই হউক তাদের সন্তানের স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে উদাসীন এবং অনেক বাড়ীর পারিপা্িক অবস্থা, অনুকূল নয়। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্যশিক্ষার উদ্দেশ্য হাচ্ছে শিশু ও যুবাদের 
্বাস্থ্যোন্নতির wy উপদেশ দান। 

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো যাতে তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে gp 
অভ্যাসে পরিণত হয়, ছাত্র-জীবনে বা তার পরবর্তী অবস্থায়ও যাতে তার! 
এই নিয়মগুলো মেনে vu প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকারী হ'য়ে নিজের 


জীবন আনন্দময় ক'রতে পারে এবং সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধন করতে 
পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা Ses 


বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি' মাতাপিতা৷ বা সমাজের "EDS বয়স্ক 
ব্যক্তির দৃষ্টি থাকবে। যাতে তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সযত্ব হন, বাড়ীঘর পরিচ্ছন্ন 
রাখতে সচেষ্ট থাকেন, তা দেখতে হবে | 

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার প্রয়োজনীয়তা শুধু উপদেশ দিয়েই বোঝালে 
চলবে না। প্রত্যেক ছাত্র যাতে পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস করে, সেই দিকে 
দৃষ্টি রাখাই, শিক্ষকের কর্তব্য। শৃঙ্খলাবোধ ও সময়াহ্থবর্তিতার মতোই 
পরিচ্ছন্নতা-বোধ ছাত্রদের মনে সজাগ ক'রে দিতে হবে। পরিচ্ছন্ন জীবন 
যাপন করলে অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় অথচ এর জন্য 
অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ক'রতে হয় না। ছাত্রদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়া 
দরকার | প্রত্যেকে যেন Patz পরিফার হ'য়ে আগে, টুপ আচড়াবে, 
প্রত্যহ দীত মাজবে, a ক'রবে, কাপড়-জামা পরিষ্কার ও পরিপাটী রাখবে। 


ভোরে ওঠা 

ভোরবেলা শয্যা ত্যাগ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে SET! অতি অল্প 
আয়াসেই এটি অভ্যাসে পরিণত করা যায়। অভ্যাসে পরিণত হ’লে তখন 
আর তোরে বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। রাত্রে Dom পর 
শরীরের মাংসপেশীর ক্লান্তি দূর হ'য়ে যায়, স্নায়ু সতেজ, মন প্রফুল্ল থাকে, 
সমস্ত দেহ আবার দিনের কাজের জন্য প্রস্তুত “হয়। এ সময়ে শষ্য! ছেড়ে 
না উঠলে দেহের কাজ কারবার ক্ষমতা নষ্ট হাতে থাকে | অধিক দিন অনেক 
বেলা ig শুয়ে থাকার অভ্যাসের ফলে GUN অলস ও অকর্মপ্য হ'য়ে ACY 

দেহকে কাৰ্য্যক্ষম রাখতে হ'লে কোষ্ঠ-পরিষ্কারের অভ্যাস ও ভোরে ওঠার 
অভ্যাস করতে হবে | ভুক্ত দ্রব্যের অসার অংশ মলে পরিণত হয়, ইহা অত্যন্ত 
দুষিত ও fme! প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শরীর হ'তে নির্গত না হ'লে 
এই বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় শরীরে অনেক জটিল ও মারাত্মক ব্যাধির 
«E হয়। বাড়ীতে আবর্জনা জমে থাকলে তাতে যেমন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তা 
দেখলে মনে যেমন অস্বত্তি বোধ হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হ’লে সেরূপ স্বাস্থ্য নষ্ট 
হয়। অধিক দিন কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ফলে মন নিরানন্দ ও উৎসাহহীন হয়ে পড়ে, 


১৩৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


কাজ ক'রবার ক্ষমতা! থাকে না, হজম-শভির লোপ পায় ও দাতের রোগ WE 
হয়, মাথার যন্ত্রণা হয়, দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হ'তে পারে। সুতরাং অতি শৈশব 
হ'তেই যাতে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিফার থাকে, সেই দিকে প্রত্যেক মাতাপিতা বা 
শিক্ষকদের দৃষ্টি থাক দরকার | প্রতিদিন নিয়মিত মলত্যাগ অভ্যাসের ফলে 
কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হ'য়ে বায়। এর পর হাত-মুখ ভাল ক'রে ধুয়ে ভোরের Pret 
বায়ুতে কিছুক্ষণ বেডিয়ে আসলে শরীরও মন ভাল থাকে | 

দেই ও মনের WRI জন্ ব্যায়ামের প্রয়োজন | ব্যায়ামের দ্বার! 
দেহ সুগঠিত ও কান্তিময় হয়, স্বাস্থ্য ভাল ও মন প্রফুল্ল থাকে । ক্রমশঃ 
দেহের শক্তিবৃদ্ধি, গতির ক্ষিপ্রতা আসে | দেহের অভ্যন্তরে যন্ত্রসমূহের কাজ 
হারে চলে ও রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের ওপর ব্যায়ামের 
প্রজার, হিসাবে ব্যায়ামকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 


পুঁষ্টিসাধক ব্যায়াম_ইহ৷ দ্বার! দেহের উন্নতি সাধিত হয়। মাংসপেশী 
Te উন্নত ও শক্তিশালী হয়। বার, ডাম্বেল, den ইত্যাদির সাহায্যে 
উপযুক্ত শিক্ষকের তত্বাবধানে এই ব্যায়াম করা উচিত। খালি হাতে ব্যায়ামের 
মধ্যে ডন, বৈঠক, কুস্তি এই শ্রেণীর অন্তৰ্গত |  দৌড়ানো, উচ্চলম্ফন, দীর্ঘলক্ফন 
প্রতি কষিপ্রতা-বদ্ধিকারক ব্যায়াম এই পৰ্য্যায়ভুক্ত | 

শরীর-গঠনকারী are cns অঙ্গ স্বাভাবিক না থাকলে ব্যায়াম 
দার| দেহের সে দোষ দুর কর! যায়;-যেমন_-চেপ্টা পায়ের পাতা দিয়ে Siet 
Were অন্নবিধাজনক | নিয়মিত ব্যায়ামেরঘার! পায়ের এই দোষ দুর করা 
যায়। গাওয়া, বসা, চলা-ফেরার দোষে অনেক সময় মেরুদণ্ড বক্রাক্ৃতি ধারণ 
করে। ব্যায়ামের দ্বার! মেরুদণ্ডকে স্বাভাবিক অবস্থায় আন! যায়! প্রথম অবস্থায় 
এদিকে লক্ষ্য ন| রাখলে পরিণামে কুফল ফলে, দেহ কুঁজো হয়; ফুসফুস ও হৎ- 
পিণ্ডের ওপর চাপ পড়ার ফলে greng ও হৃৎপিণ্ডের কাজেও ব্যাঘাত ঘটে d 

আমোদজনক ব্যায়াম-_নানারূপ খেলার দ্বারা মন ও শরীরের স্ষুর্ভি 
হয়। কোন্‌ পরিস্থিতিতে কিরূপ খেল! উচিত-ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যে ঠিক ক'রে 


বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা ১৩৫ 
ফেলতে পারে সেই পাকা খেলোয়াড় | মনের ক্ষিপ্রতা না হ'লে তাল 
খেলোয়াড় হ'তে পারে না। খেলার দ্বারা বালকের! সজ্ঘবদ্ধতাবে কাজ 
ক'রতে শেখে, নিয়ম মেনে চলতে শেখে | 

নানারূপ কৌতুক-কসরৎ__এই ব্যায়ামের দ্বারা ww মাংসপেশীসমূহ 
সতেজ হয়। ga মাংসপেশী আয়ত্তে থাকলে এই সব কাজ করা যায় এবং 
অভ্যাসের দ্বারাও এই সব মাংসপেশী আয়ত্তে আনা যায় । 
- সুষ্ঠ ভঙ্গীর জন্য ব্যায়াম__সোজাতাবে : চলা-ফেরা, শোওয়া-বসা 
প্রভৃতি অভ্যাসের দ্বারা দেহ সুগঠিত হয়। নানাপ্রকার ব্যায়ামের দ্বারা 
শরীরের মাংসপেশী শক্তিশালী হয় | | 

মাংসপেশীর ওপর ব্যায়ামের প্রভাব- ব্যায়ামের সময় রক্ত-চলাচল 
বৃদ্ধি হওয়ায় মাংসপেশীর মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, মাংসপেশী সজীব 
থাকে, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য দ্রুততর হয় এবং হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী দৃঢ় 
হয়। Së 
হৃৎপিণ্ডের কার্ধ্য দ্রুততর হওয়ার দরুণ BEETS অধিক অম্নজান গ্রহণ 
করে, রক্তশোধন-কাধ্যও দ্রুততুর হয়। 

ব্যায়ামের দ্বারা হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায়, ভুক্ত দ্রব্য ভাল হজম হওয়াতে শরীরের 
বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, শরীর উত্তপ্ত হয়__ঘর্মগ্রন্থিগুলি খুলে যায়, ঘর্মের সঙ্গে 
দুষিত পদার্থ নির্গত হয়। 

fie যখন বসতে d দৌড়াতে শেখে, তখনই তার বসা বা দাড়ানোর 
ems প্রতি লক্ষ্য রাখ! দরকার ।. প্রথমাবস্থায় যদি ঠিকভাবে দৌড়াতে বা 
বসতে না শেখে, তবে কতকগুলো দুষ্ট SA আয়ত্ত হ'য়ে যায়। পরে এই ভঙ্গী 
শোধরানো শক্ত হ'য়ে পড়ে। কতকগুলো! মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের 
ফলে আমরা! দাঁড়াই, চলি । মাংসপেশীগুলে| যাতে দেহকে পুষ্ট রাখতে পারে 
সেই ভাবে অভ্যাস কর! দরকার । অনেকে এক কাধ উঁচু ক'রে আর এক কাধ 
নীচু ক'রে দীড়িয়ে থাকে। কেহ বা মুখ এগিয়ে দিয়ে একটু কুঁজো হ'য়ে 
feta অধিক দিন এরূপ দাড়াবার অভ্যাসের ফলে মেরুদণ্ডে একপ্রকার 


বাকের স্থষ্টি হয়। 


১৩৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


দাঁড়াবার নিয়ম_সোজ| হ'য়ে দু'পায়ের ওপর দেহের ভর দিয়ে 
দাড়াতে হয়| মাথা উচু ক'রে, সোজা! বুক এগিয়ে ও পেট ভিতর দিকে টেনে 
দাড়ালে ভালো! দেখায়। এরূপ দরাড়াবার ফলে দেহ সুঠাম হয়, মনে 
নিশ্চয়তার ভাব আসে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় | 

বসবার নিয়ম__বসবার সময় ছু'কাধ সমান রেখে Patel সোজা রেখে 
বসার অভ্যাস ক'রতে হয়। কখনও সামনে ঝুঁকে বসতে নেই। পড়ার সময় 
দুই চোখের থেকে এক ফুট দুরে রেখে বই পড়তে হয়। বইয়ের ওপর ঝুঁকে 
পড়তে নেই। শোবার সময় দেহ সোজ| ক'রে এক পাশ ফিরে শোওয়ার 
অভ্যাস করা দরকার। মাথার বালিশ নরম হ'লে ভাল হয়। খুব শক্ত বা খুব 
শরম বিছানাতে শোওয়া ভাল ay | 

SAT দোষে দেহ নানান্ধপ অস্বাভাবিকভাবে গঠিত হয়। দেহ প্রসারিত 
না হ’লে PRT ও হৎপিণ্ডের ওপর চাপ পড়ে। ফলে তাদের কাজ ব্যাহত 
হয়। কোন সময়ে যদি তলপেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও পিঠ পিছনে 
এগিয়ে পড়ে, তাহলে পরিপাক সহজভাবে হয় না এবং উদরাময় ইত্যাদি 
রোগ হতে পারে। দুষ্ট SARE লোক অুনেক সময় অপরের কৌতুকের 
পাত্র হয়। 

ভোরে ওঠার ন্যায় রাত্রি অধিক হবার আগেই ঘুমুবার অভ্যাস ক'রতে 
হয়। প্ৰতিদিন নিদ্দিষ্ট সময়ে prt যথেষ্ট Dron প্রয়োজন | সুনিদ্রাতে ` 
দেহের সমস্ত ক্লান্তি দুর হয়। তোরে প্রফুল্লচিতে ওঠা যায়। “ কাজেই 
খরার সময় মনকে সমস্ত চিন্তা হ'তে যুক্ত করা দরকার চিস্তাতারাক্রান্ 
মনে সুনিদ্রা সম্ভব নয় | পরিশ্রমের পর বিশ্রামের আবশ্যক | নিদ্রাতে দেহ ও 
সনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম হয়, তাই রাত-জাগা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ৷ নিদ্রার সময় 
ঘরের জানালা খুলে রাখা দরকার, যাতে অবাধে বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে 
চলাচল ক’রতে পারে। শোবার ঘরে বেশী আসবাবপত্র রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে 
প্রতিকূল । অত্যধিক জিনিসপত্রে শোবার ঘর বোঝাই থাকলে সেই ঘরে 
বাতাস চলাচলের fy হয়। এ সব ঘরে দুর্গন্ধ হয়। এক বিছানায় বেশী 
লোক শোওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শোবার ঘরের পারিপাস্মিক 


বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা ১৩৭ 


অবস্থাও ভাল হওয়া দরকার । ঘরের পাশে যাতে আবর্জনা জমে না থাকে 
‘সেদিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। ঘরের পাশের ড্রেণ হ'তে দুর্গন্ধ বের হ'লে বা 
আবর্জনার: স্তূপ থাকলে বায়ু দুষিত হয়। ঘরের দেওয়ালে ভাল ছবি 
দু’একখান! থাকলে Sl মনের প্রফুল্লত! আনে | 

fer ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা ভাঙা ও গড়া প্রকৃতির নিয়ম | 
দেহের মধ্যেও চলেছে এই ভাঙা-গড়ার খেল!। দিনের পরিশ্রমে শরীরে 
চলে ভাঙন, রাতের বিশ্রামে সুরু হয় আবার তার গঠন। সমস্ত দিন নান! 
কাজে শরীরে ক্ষয় হয় প্রচুর, সেই স্ষয়পুরণের জন্য চাই বিশ্রাম। বিশ্রামের 
জন্য চাই সুনিদ্রা। দিনের পরই শ্রান্ত মাংসপেশী ও ক্লান্ত স্নায়ুমণ্ডলী অবসন্ন 
হয়ে আসে | তখন তাদের শ্রমসাধ্য কাজে ব্যাপৃত রাখা অসঙ্গত। কাজেই 
রাত্রি অধিক হবার আগেই আহার শেষ ক'রে নিদ্রা যাওয়! বিধেয়। নিদ্রার 
jp আহারের পরিমাণ হবে কম। শরীর থাকবে fü, মন হবে AKA | 
নিদ্রার সময় সোজা এক পাশ হ'য়ে শুতে হয়। চিত হ'য়ে শুয়ে থাকা 
স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অনেক সময় চিত হ'য়ে বুকের ওপর হাত রেখে শুলে 
ক্ষুম্‌ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের কাজে fas ঘটে। সোজা হ'য়ে ডান পাশ ফিরে শোওয়া 
সমীচীন, কারণ তাতে হৃৎপিণ্ডের ওপর অযথা চাপ পড়ে না। Dam 
সময় মস্তক পায় বিরতি। ফলে রক্ত-চলাচল তখন মাথা হ'তে দেহতেই চলে 
বেশী। দেহ হয় উত্তপ্ত । এজন্য দেখা যায়, গরমের দিনে ঘুযুলে গা ঘর্ম্মাক্ত 
হয় ও শীতের দিনেও ঘুমের পর শীতের তীব্রতা যায় কমে। প ঠাণ্ডা থাকলে 
কিংবা মন নান! চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকলে সহজে ঘুম আসে al | সেইজন্য 
সহজে ঘুম না আসলে, পা গরম জলে ধুয়ে নেওয়া ভাল । চোখে, মুখে বা 
ঘাড়ে Stel জলের ছিটা দিলেও সহজে ঘুম আসে । 

ঘুমুবার আগে সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হ'য়ে কোন একটি বিষয়ে মনকে 
নিবদ্ধ করা দরকার । এজন্যই futs পূর্বে সৎচিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখা 
বাঞ্ছনীয় | 
fata সময়ও যাতে নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলে, তা অভ্যাস 


করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মুখ দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করা খুবই খারাপ অভ্যাস । 
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এই অভ্যাসের ফলে মুখ-গহ্বরের পিছনে যে আ্যাডিনয়েড gro আছে তা 
ক্রমশঃ স্ফীত হ'য়ে মুখ ও কানের সংযোগনল বদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে এবং 
তাতে কালা হ'য়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। শিশুকাল হ'তে যুখ বুজে শোওয়ার 


রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। শ্রম ও বিশ্রাম দুই-ই সমভাবে স্বাস্থ্রক্ষার 
TARA! তাই কুন ব্যক্তিদের চিকিৎসকগণ শুয়ে থাকতে উপদেশ দেন। 
বিশ্রামের সময় সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে হবে, মন হ'তে 
সমস্ত চিন্তা দূর ক'রতে হবে। 
অনেক সময় কাৰ্য্যান্তর দ্বারাও বিশ্রামের প্রয়োজন সাধিত হয়| বিদ্যালয়ে 
১১টা থেকে ৪টা পর্য্যন্ত লেখাপড়া ক'রবার পর ছাত্রগণ শ্বতাবতঃই ক্লান্ত হ'য়ে 
পড়ে। ছুটির পর তারা প্রচুর উৎসাহ নিয়ে খেলা-ধুলাতে মেতে যায়। 


নবম অধ্যায় 


শিক্ষায় পরিদর্শন 


ইংলণ্ডে একসময় নিয়ম করল যে, পরিদর্শকর৷ এসে স্কুলের ছাত্রদের 
পরীক্ষা নেবেন। আর সেই পরীক্ষার ফলের ওপর স্কুলগুলোর মান নির্ভর 
ক’রবে। ফলাফলের ওপরই স্কুলগুলির সরকারী সাহায্য পাওয়া নির্ভর ক'রত। 
কালক্রমে এ ব্যবস্থা উঠে যায় | এখনকার দিনে পরিদর্শকের কাজ হ’চ্ছে স্কুলের 
কাৰ্য্যাবলীর ওপর নজর রাখা যাতে স্কুলের মান নিয়গামী ন! হয়। ক্কুল-গৃহ” 
আসবাবপত্র, যন্ত্ৰপাতি, স্কুল রেকর্ড প্রভৃতি ঠিক থাকে কিনা, সে সম্বন্ধে পরি- 
দর্শকরা সচেতন থাকবেন | 

আমাদের দেশে এখন স্কুলের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেশী | সেই 
তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যাও কম। অর্থাৎ যে পরিমাণে স্কুল বেড়েছে শিক্ষা- 
বিভাগের কাজের পরিধি সে পরিমাণে বাড়ানো! হয়নি । ফলে পরিদর্শনের 
কাজও তাল ges al: কারণ স্কুলের সংখ্য! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজের 
চাপও যথেষ্ট বেড়েছে। আমেরিকাতে পরিদর্শকদের শ্রম-বিভাগ কর! garg | 
সেখানে Superintendent-র| স্কুলের সংগঠনবব্যবস্থার ওপরই শুধু দৃষ্টি 
রাখেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলি পৰ্য্যবেক্ষণ করেন Supervisor. তবে 
এ ব্যবস্থা সর্বদেশেই চলে না। কারণ প্রথমতঃ আথিক সঙ্গতি না 
থাকলে এ ব্যবস্থা কার্ধ্যকরী Fal সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ স্কুলের পরিমাণ 
যথেষ্ট পরিমাণে বেশী gel প্রয়োজন । তা না হ'লে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন 
হয় al | 

আমাদের দেশে পরিদর্শকদের দায়িত্ব অনেক বেশী । তাদের প্রথমতঃ স্কুল 
রেকর্ড, gage, আসবাব, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখতে হয়। এছাড়া স্কুল ফাণ্ডের 
টাক! খরচ কিভাবে হরে, শিক্ষকদের যোগ্যতা, ভবিষ্যতের উন্নততর শিক্ষা- 
প্রণালীর জন্য পরিকল্পনা ইত্যাদিও ক'রতে হয়। সময় সংক্ষেপের ফলে কোন 


কাজই সুষ্ঠুভাবে হয় না। 
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পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেশ বেশী। প্রত্যেক পরিদর্শকেরই শিক্ষা 
সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে। তার অধীনস্থ স্ুলগুলিকে সেই নির্দিষ 
মানে উন্নত ক'রবার জন্য তাকে চেষ্টা! ক'রতে হয়। সেজন্য স্কুলের প্রচলিত 
ব্যবস্থা ও সংগঠনের বহু সংস্কারের প্রয়োজন হয় | 


পরিদর্শনের নান! পৰ্য্যায় £ : 


সংশোধনাত্মক ( Corrective Type )—4$ ধরণের পরিদর্শনে 
সাধারণতঃ পরিদর্শকরা স্থল ব্যবস্থার দোষ-ক্রটি খুঁজতে যান। এই ধরণের 
পরিদর্শন একদেশদর্শী হ'য়ে যায়। ফলে পরিদর্শনের শেষে তার হাতে 
'দোব-ক্রটিরই দীর্ঘ তালিকা এসে পড়ে। এতে পরিদর্শক নিজেও অসস্তষ্ট এবং 
শিক্ষকরাও rap হন। তাই এই ধরণের পরিদর্শনের ফল ভাল হয় না । কারণ 
Gia usa ধর্ম্ম। যদি সেই দিকেই কেবলমাত্র দৃষ্টি দেওয়া হয় আর 
গুণের আলোচনা মোটেই না হয়, তাহ'লে কারুরই কাজে উৎসাহ থাকবে না। 
তাই পরিদর্শক দোষ-ত্রুটর তালিকা যেমন করবেন, কেমন ক'রে তা থেকে মুক্ত 
হওয়া যায় সে বিধানও দেবেন। আবার স্কুলের ভাল কাজের প্রশংসা ক'রে 
শিক্ষকদের উৎসাহিত ক’রবেন। তার মনে স্কুল সম্বন্ধে উচ্চাশা! থাকবে। 
তার বিশ্বনিন্দুক হ’লে চলবে না। সমস্ত কাজের মধ্যে মঙ্গল দেখার শক্তি তাকে 
ধরতে হবে। অগ্রগতি নির্ভর করে যুগপৎ দোষ-ক্রুটি অপসারণের ওপর এবং 
ভাল কাজে উৎসাহ দানের ওপর | 
নিবারণাত্মক (Preventive Type)—4«2 ব্যবস্থায় পরিদর্শক সংবেদন- 
শীল মন নিয়ে পরিদর্শন করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার অবনতির জন্য শিক্ষকরা 
কতখানি দায়ী, সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ অস্থন্ধান করেন। শিক্ষকর! কতখানি 
প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করেন এবং সেটা কিভাবে অপসারণ করা যায়; সে বিষয়ে 
তিনি সুনিদ্দি্ট অভিমত প্রকাশ করেন। এর ফলে শিক্ষকদেরও বিশেষ সুবিধা 
হয়। কারণ জটিল পরিস্থিতি উদ্ভবের আগেই Stal পরিদর্শকের সাহায্যে 
সমন্তা সমাধান ক'রতে পারেন। এর ফলে শিক্ষকরা নিজেদের সম্মান বজায় 
রেখে ভালভাবে স্কুল চালাতে পারেন | 


শিক্ষায় পরিদর্শন ১৪১, 


্জনাত্মক ( Creative Type )_-এতে পরিদর্শকরা শিক্ষকদের প্রচুর 
উৎসাহ দান করেন। তাদের একথা বুঝিয়ে দেন যে, স্কুল ব্যবস্থার উন্নতি 
করাট! তাদেরই দায়িত্ব । Stal নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ ক’রবেন,। 
এর ফলে শিক্ষকর! দায়িত্বশীল হ'য়ে ওঠেন। সুতরাং তারা আপ্রাণ চেষ্টা 
ক'রে ভাল কাজ দেখাতে চেষ্টা করেন। একে অন্যের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে 
ব'সে থাকলে কোনদিনই ভাল কাজ হয় না। 

পরিদর্শন-নীতি-_পরিদর্শকের কাজ কেবলমাত্র ক্ষমতার প্রয়োগ নয় | 
ক্ষমত| থাকলেই প্রয়োগ ক’রতে হয় এই কথা যদি সবসময় তার মনে হয়» তাহ'লে 
কোন কাজই হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার অপপ্রয়োগই হয়। পরিদর্শকের 
ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয় শুধুযাত্র স্কুলের উন্নয়নেরই জন্য । 
সহকম্মীদের tapes ও সহযোগিতা না পেলে কোন কাজই হয় না। সেইজন্য 
সংস্কারের উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্পর্কে তীর সহকর্মীদের মতামতের মূল্য আছে। 
জোর ক'রে ভয় দেখিয়ে হয়ত তিনি তার সহকম্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায় 
ক’রতে পারেন কিন্ত সেটা হয় সম্পূর্ণ ën স্বতঃস্ফূর্ত কাজ পেতে হ’লে 
পরিদর্শককে যথেচ্ছাচারী হ’লে চলবে না। পরিদর্শকের পরিকল্পন! সহকর্মীদের 
ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে ভারা এ সব কাজের যৌক্তিকতা ও 
প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন | 

সাধারণতঃ ভারতবর্ষে পরিদর্শকর AAT সংগঠন ও আধিক ব্যাপারেই 
বেশী মাথা ঘামান। কিন্তু শিক্ষামূলক পরিদর্শনে যেখানে ছাত্রদের শিক্ষামান 
ও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নত করাই প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে অন্ত বিষয়ে 
পরিদর্শককে মন দিতে হ'লে কাজ ভাল হয় লা। 

পরিদর্শক হবেন নিরপেক্ষ | “দোষ বা গণ যেটা তিনি. দেখবেন. সেটা 
সরাসরি ব'লে দেবেন। তবে কোন ক্ষেত্রেই তিনি অনবরত ছিদ্রান্্ন্ধান ক'রে 
শিক্ষকদের বিব্রত করবেন nl ` $ Sr: 

পরিদর্শনের সময় স্থানীয় eret কথা পরিদর্শক অবশ্যই বিবেচনা ক'রবেন। 
যে স্থলটি পরিদর্শন করবেন সেই স্কুলটি তার পরিবেশে কতখানি: অগ্রসর হ'তে 
পারে, সেকথা তিনি আগে চিন্তা ক'রবেন। কারণ অগ্রগতি. একদিনেই হয় ai. 
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সময়সাপেক্ষ | সুতরাং সেখানে অধৈর্য হয়ে তাড়াতাড়ি করলে কোন ফলই 
হয় না। তাই প্রথম কয়েক যাস পরিদর্শক কেবলমাত্র পারিপা্িক অবস্থা 
বিবেচনা ক'রবেন, কোন রকমের সমালোচনা ক'রবেন না । পরবর্তী কয়েক 
মাসে বড় রকমের Shetty একটি তালিকা ক'রবেন, যে সব ক্রটিগুলির আশু 
অপসারণ প্রয়োজনীয়। তারপর তিনি শিক্ষকদের কাছে এই fe 
জানাবেন এবং তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা ক'রবেন। পরিদর্শকের ক্রটির 
তালিকা! হয়ত দীর্ঘ হ'তে পারে, কিন্তু তাকে একসঙ্গে সব কাজ PIAS হ'লে 
বিপত্তিই বাড়বে। তাই একে একে কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে। পরিদর্শককে 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ ক’রতে হবে সুসংবদ্ধ প্রণালীতে। তিনি সর্বদা উদার 
মশোভাবাপন্ন হবেন। প্রয়োজনাহ্যায়ী পরিকল্পনার পরিবর্ধন ও পরিবর্জনে 
ROS হবেন না | 

পরিদর্শকদের সহাহ্ভূতিশীল মনোভাব পোষণ করা উচিত। এদেশে পরি- 
দ্শকর| শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির দিকে নজর না দিয়েই তাদের কাছ থেকে 
তাল কাজ দাবি করেন। যদিও পরিদর্শকরা স্কুলের মানের দিকেই প্রধানতঃ 
দৃষ্টি দেবেন, তবুও তিনি মানবিকত! বজ্জিত হবেন না । যে প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ চালাতে হয়, সেটা Stal অবশ্যই সহানুভূতির সঙ্গে 
বিবেচনা! ক'রবেন। 

পরিদর্শনটা শিক্ষকের দৃষ্টিতে যেন অগ্রীতিকর না হয়। পরিদর্শন শিক্ষক- 
দের প্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে। পরিদর্শকের দৃষ্টি হবে সমালোচনার কিন্ত 
তার পেছনে থাকবে সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় | 

হঠাৎ ক্লাসে গিয়েই হয়ত পরিদর্শকের কোন ভুলক্রটি চোখে পড়ল। তিনি 
তখনই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে সে প্রসঙ্গে বললেন | কিন্ত ২1৫ মিনিটের পরি- 
দর্শনে সমালোচন! করা যায় না। শিক্ষকের বিচারে সময় ও সতর্ক দৃষ্টি লাগে 
যথেষ্ট পরিমাণে। পরিদর্শক নিজে একদিন আদর্শ পাঠ দিতে পারেন। 
নানারকম পত্র-পত্রিকা দিয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাদানে সাহায্য করতে পারেন | 

সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগ অচ্ছেন্ঘ। পরিদর্শক বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
সমাজের সম্পর্কের দিকেও যথেষ্ট জোর দেবেন | 


শিক্ষায় পরিদর্শন ১৪৩ 


পরিদর্শক কেবলমাত্র সময়-তালিকা, আসবাব, গৃহ, মন্ত্রণাকক্ষ, স্কুল রেকর্ড 
প্রভৃতি সম্পর্কে সমালোচনা! ক'রেই ক্ষান্ত হবেন না । প্রথমতঃ শিক্ষকদের 
কাজ ও স্কুলের প্রয়োজনীয়তার মূল্য নিরূপণ ক'রবেন। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান 
অবস্থার উন্নতি কি ক'রে করা যায় সেটা তিনি দেখবেন এতে প্রথম ক্ষেত্রে 
তার বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার পরিকল্পনা ক'রবার ক্ষমতা প্রকাশ 
পাবে | কিন্ত আমাদের দেশে এভাবে পরিদর্শন হয় না। 

এ গতান্ুগতিকতার পরিত্যাগের প্রয়োজন | পরিদর্শকের সর্ব! এক-একটা 
আশু পরিকল্পনা ও একটা মূল পরিকল্পনা থাকবে | : মূল পরিকল্পনাগুলি বেশ 
কিছুদিন ধরে চলবে । 

(ক) প্রথমতঃ একট! স্থনিদ্দিঃ পরিকল্পনা থাকলে বোঝা যায় যে, পরিদর্শক 
স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, স্কুলের GIP ও নতুন. প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করেন। 

(a) মুল আদর্শে পৌঁছানোর জন্য যে নিয়মনিষ্ঠ চেষ্টার প্রয়োজন তা-ও 
বোঝা যায় | 

(গে) স্থপরিকল্পনা প্রেরণা ও উৎসাহ বাড়ায় | 

সুপরিকল্পনার নিয়লিখিত গুণ থাকবে। _ প্রথমতঃ উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে 
বল! থাকবে। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনা কাজে পরিণত .করার স্থত্রগুলো| দেওয়া 
থাকবে। তৃতীয়তঃ পরিকল্পনার সাফল্য নিরূপণের Go কতকগুলি পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে | 

প্রত্যেক কাজই সাফল্যের সঙ্গে করতে হ’লে সুপরিকল্পনার প্রয়োজন | 
পরিদর্শন তাই শুধুমাত্র পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। উপযুক্ত- 
ভাবে পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রয়োজন | 


দশম অব্যাক 
সহ-শিক্ষা 

বর্তমান শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা একট! বহু-আলোচিত সমস্ত!। সহ-শিক্ষার 
অর্থ শুধু ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পাঠ গ্রহণ নয় । সহ-শিক্ষাতে বিদ্যালয়ে ভত্তির 
সময় ছেলে ও মেয়েকে সমান প্রতিযোগিতা ক'রতে হবে। স্কুলের আত্যস্তরিক 
ও বাহিক সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা সমানভাবে অংশ গ্রহণ করবে । কোন পক্ষই 
কোন বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ পাবে না। 

পাশ্চাত্য দেশে সহ-শিক্ষার প্রচলন প্রাচীন। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার 
আদিযুগে সহ-শিক্ষার কথ শোন! যায়। তবে মধ্যযুগে পৃথক শিক্ষায়তনেরই 
বাহুল্য দেখ! যায়। Reformation আন্দোলনে সহ-শিক্ষার প্রয়োজনের কথা 
উল্লিখিত হয়। By শতকে Pestalozzi সহ-শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর 
দেন। ছেলে ও মেয়েরা একসঙ্গে শিক্ষালাভ ক’রলে তাদের মধ্যে সামাজিক 
কর্তব্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। এতে ব্যয়সক্কোচও হয়। এই 
সব কারণে আজকাল সহ-শিক্ষা বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে | আমেরিকা! এ 
বিষয়ে বিশেষ Sah) রোমান ক্যাথলিক-প্রভাবিত_ দেশগুলি ছাড়া অন্যত্র 
সহ-শিক্ষ! সাদরে গৃহীত হ'য়েছে। এ সব দেশে সহ-শিক্ষা কেবলমাত্র প্রাথমিক 
স্তরেই আবদ্ধ নেই, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত। 

ভারতবর্ষে আদিযুগে সহ-শিক্ষার সমস্ত মোটেই ছিল না । কারণ মেয়েদের 
লেখাপড়| শেখাবার প্রয়োজন সেকালে www হয়নি । পরবর্তী কালে 
মেয়েদের অল্প বয়স পর্য্যন্ত পাঠশালায় পাঠানো] হ'ত। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ের! 
বাড়ীতেই উপযুক্ত তত্বাবধানে শিক্ষালাভ ক'রত। বর্তমানেই প্রাথমিক স্তরে 
সহ-শিক্ষার প্রয়োজনের কথা ভাবা হ'চ্ছে। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতের 
পর্দা-প্রথা অনেকাংশে কম। 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষ| প্রচলিত হ’লে যে অর্থনৈতিক 
সুবিধা পাওয়া যায়, সেটা কম aq) গ্রামের দিকে ছেলেদের একটা ও 
মেয়েদের একটা আনুষঙ্গিক আসবাবপত্রসহ পৃথক Pataca ব্যবস্থা কর) 


সহ-শিক্ষা ১৪৫ 


ব্যয়সাপেক্ষ | কিন্তু একই স্কুলে যদি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে, তা হ'লে 
কম ব্যয় হবে। ছুটো স্থূল থাকলে দুটোকেই সমানভাবে খরচ দেওয়া 
আমাদের মত দেশে সম্ভব নয় | তাই দু-একটা স্কুল পরিচালনায় যা সাধারণ 
খরচ তার থেকে কিছু বেশী খরচ দিয়ে ভাল স্কুল করা যায়। অতিরিক্ত অর্থে 
প্রয়োজনীয় শিক্ষক, আসবাব ইত্যাদির ব্যবস্থা কর! যায়। তাই প্রাথমিক 
স্তরে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয় হবে আদর্শ qup | 
ছেলেমেয়ের! army এসে ভবিষ্যতে যাতে wu স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন জীবন 
গ’ড়ে তুলতে পারে, সেটাই সহ-শিক্ষার লক্ষ্য | 

প্রাথমিক পর্য্যায়ে সহ-শিক্ষাতে শিক্ষকর! পুরুষ না হ'য়ে স্ত্রীলোক হবেন। 
আর. বিশেষ ক'রে বিবাহিতারাই এ কাজের যোগ্য । কারণ জীবনে প্রথম 
শিশুর ঘর ছেড়ে বাইরে আস!। মায়ের elfe একজনকে পেলেই তবে 
তাদের ঘর-ছাড়ার gd ঘোচে। মেয়ের! তাদের সহজাত কমনীয়ত৷ দিয়ে 
শিশুর জীবন বুঝতে পারেন। আর সেলাই, হাতের কাজ, গান-_-এই সব 
বিষয় শিক্ষাদানে Stal বেশী ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন | আর এই সব স্কুলে 
শিক্ষিকা থাকলে মেয়েদের অভিভাবকরা আমাদের দেশে কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে 
ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়তে পাঠাবেন। বর্তমানের শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত 
শিক্ষিকার am ig দিনে হয়ত সমস্ত স্কুলের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় | তাই 
যথাসম্ভব বিবাহিতা শিক্ষিকাদের নিয়ে প্রাথমিক স্তরে কাজ চালানো! উচিত। 

৫ থেকে: 91১০ বছর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের সহ-শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ 
আপত্তি ওঠে না। কিন্ত মাধ্যমিক সুরে সহ-শিক্ষাটা একট! চিন্তার ব্যাপার | 
কারণ মাধ্যমিক স্তরেই ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধি আসে d এই সময়ে মেয়েদের 
বৃদ্ধি ছেলেদের তুলনায় বেশী দ্রুত হয় কিন্ত ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় বেশী 
শক্তিমান হয়। তাই একই ধরণের কাজ তারা সমানভাবে ক'রতে পারে 
ai) মনের বিবর্তনও ছেলে ও মেয়েদের ভিন্নভাবে হয়। তাই ছেলেদের 
সমান মানসিক কাজও তারা ক'রতে পারে না | 

সহ-শিক্ষার সমর্থকরা এটা জানেন যে, ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক ক্ষমতা! 
এক নয়। তাদের মতে এটা সহ-শিক্ষার এন বড় প্রতিবন্ধক নয়। কিন্ত এ 
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কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র ব্যায়াম ও খেলা-ধুলার ক্লাশেই এটা 
বিলেচ্য বিষয় নয়। মেয়েদের ক্লান্তি ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি আসে | 
₹ তাই ছেলেরা যতক্ষণ ধরে কাজ ক'রতে পারে, মেয়ের! ততক্ষণ ধরে কাজ 
PICS পারে Al | 
মানসিক দিক থেকেও বিচার ক'রলে আমরা দেখি, ছেলেমেয়েদের 
প্রবণতা এক খাতে বয় না। সাধারণভাবে ছেলেরা অঙ্ক, শিল্পবি্যা, বিজ্ঞান 
ইত্যাদি বিষয়ে ভাল ফল দেখায় | মেয়ের! তেমন সাহিত্য, কলা ইত্যাদিতে 
ভাল। সুতরাং প্রবণত| ga যদি শিক্ষা-ব্যবস্থা ক’রতে হয়, তবে একই 
ধরণের পাঠ্যক্রম দু'জনের পক্ষে কার্য্যকরী ইয় না। ছেলেদের অঙ্নসন্ধিৎসা, 
Were, দুঃসাহসিকতা বেশী । মেয়েরা স্বভাবতঃ ভীরু, লাজুক | তবে এর 
অনেকখানি নির্ভর করে পরিবেশের ওপর | 
মিয়েদের দায়িত্বজ্ঞান ছেলেদের তুলনায় বেশী। তাদের ধৈর্য ও বেশী। 
কোন কঠিন কাজ মেয়েদের দিলে তারা নিজেকে নিঃশেষ ক'রে সেই কাজ 
শেষ ক'রবে। কিন্তু ছেলের! তা অবহেলায় ফেলে চ'লে যাবে | সহ-শিক্ষার 
সমর্থকরা বলেন যে, একই সঙ্গে পড়ার দরুণ ছেলের! মেয়েদের কাছ থেকে 


শিখবে দায়িত্বজ্ঞান, Feel ইত্যাদি, আর মেয়েরা শিখবে স্বাধীন চিন্তা 
PICS, আত্ম-বিশ্বাস রাখতে | 


শুধুযাত্র বিষয়-বৈচিত্র্যটাই একট বড় সমস্তা নয়। শিক্ষাদানের পদ্ধতি, 
ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণের ক্ষত ইত্যাদি বিষয়ও ভাবতে হয়। শিক্ষাদান 
ক'রবেন শিক্ষক না শিক্ষিকা সেটাও একটা বড় সমস্ত । 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষদিকে ছেলে ও মেয়েরা পূর্ণতা পায়। তাদের 
মনজগতে তখন গভীর আলোড়ন দেখা যায়। সেই সময় তাদের পরস্পরের 
মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক জন্মাতে পারে» এরকম আশঙ্কা অনেকেই ক'রে থাকেন। 
তবে এর বিপক্ষে বলা হয় যে, ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে একইভাবে মেশার 
ফলে তাদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশী। কেন না 


তাদের মধ্যে কোন বাধা থাকে না। প্রতিবন্ধকই অবৈধ সংসর্গের কারণ 
হ'তে পারে। 
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নিয়মাহবপ্তিতার দিক থেকে সহ-শিক্ষার সমর্থকরা বলেন যে, সহপাঠী 
মেয়েদের কমনীয়তা ছেলেদের উদ্ধত স্বভাবকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। 
ছেলের! স্বভাবতঃ চঞ্চল, বেপরোয়া, নিয়ম-শৃঙ্খলার বাধন তারা মানতে চায় না। 
কিন্ত মেয়েদের সামনে শাস্তি পেয়ে আত্ম-সম্মান খোয়ানোর ভয়ে AVIA ক'রতে 
একটু ইতস্ততঃ করে। সহ-শিক্ষার ফলে ছেলেমেয়েরা বেশী মাত্রায় আত্মসচেতন 
হাতে পারে না। তবে বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে দৈহিক 
ও মানসিক পরিবর্তন আসে, সেটা উভয় পক্ষের একান্ত নিজস্ব । ছুটে Weg 
ধারা বয়ে চলে। তাই ছেলে ও মেয়েদের একই ধরণের নিয়ম-শৃঙ্খলায় 
আবদ্ধ PAT ভাল ফল পাওয়া যায় না ব'লে অনেকে মনে করেন। 

ছেলে ও মেয়েদের একই ধরণের শিক্ষা দেওয়াটা নির্ভর করে সামাজিক 
অবস্থা ও ব্যবস্থার ওপর। সমাজে মেয়েদের যে স্থান, তার শিক্ষাও হয় 
সেইভাবে 1 সাধারণতন্ত্রী রাশিয়া নারী-পুরুবকে সমানাধিকার দিয়েছে। 
অর্থনৈতিক GRO থেকেও রাষ্ট্রের কাছে স্বী-পুরুষে ভেদ নেই । তাই তাদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থাও সমান | আবার জার্ম্াণীতে মেয়েদের শুধু eva আর সন্তানের 
জননী হিসাবেই দেখা হ'য়েছে। তাই তাদের পুরুষালি ধরণের শিক্ষা দেবার 
প্রয়োজন হয়নি। গৃহ-জাবনের উপযোগী শিক্ষাই তাদের দেওয়া হ'য়েছে। 
তাই সেক্ষেত্রে সহ-শিক্ষার কথ! ওঠেই না। 

আমাদের দেশেও নারীকে গৃহে অন্তরীণ ক'রে রাখাটাই ছিল ব্যবস্থা | 
তাই তাদের শিক্ষার প্রয়োজন কোনদিনই অঙ্কুভূত হয়নি। কিন্তু বর্তমানে 
প্রতীচ্যের নারীপ্রগতি এদেশীয় নারীপ্রগতির প্রেরণা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। 
তাই পাশ্চাত্যের মত অত আধুনিকা না হ'লেও বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী 
আপন আসন প্রতিষ্ঠা ক'রেছে। শিক্ষাদান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান» আইন, 
রাজনীতি, সমাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই মেয়েরা আজ এগিয়ে গেছে । এদেশে 
প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সহশিক্ষা বহু ক্ষেত্রেই প্রচলিত। তবে 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রচলন হয়নি। 

আধুনিক যুগের জাপান, তুক্কীর মত প্রগতিশীল দেশেও বয়ঃসন্ধিকালে 
সহ-শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন নেই | তাদের আদর্শ মেয়েদের আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ 
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মা কারে গ'ড়ে তোলা । তাদের সাহায্যেই দেশের zb ও সংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবন আনতে হবে | 

ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা! কতদূর কার্যকরী হবে, সেটা 
একটা ভাববার বিষয় | ভারতীয় আদর্শে নারী প্রথমে গৃহলক্ষ্মী, যার কল্যাণ- 
স্পর্শে প্রতিটি গৃহ মঙ্গলময় হয়ে উঠতে পারে | সমাজের সর্বোচ্চ কল্যাণ 
তাতেই হবে । তাই ব'লে সে অশিক্ষিত, মূর্খ ও সংস্কারাচ্ছন্ন হবে না.। কারণ 
হিন্দু সত্যতার ধারিকা ও বাহিকা হিসাবেও তার কর্তব্য আছে। তাই শিক্ষা 
তার পক্ষে SRT | প্রত্যেক শিক্ষিত পিতামাতাই আজকাল চান Sty 
ছেলে বা মেয়েরা যেন কাধ্যকরী শিক্ষা পায়, যাতে ভবিষ্যতে তাদের' 
“মুখাপেক্ষী হায়ে লা থাকতে হয়। মেয়েদের শিক্ষা তাই শুধু বাইরের 
DESS সীমাবদ্ধ: থাকবে ai) org প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী 
শিক্ষাও তার পাওয়া চাই। আমাদের দেশে অতি আধুনিক পরিবারের 
পিতামাতারাও মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষার পক্ষপাতী নন। 

হেলে ও মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য যথেষ্ট, তাদের জীবনের 


9 ভিন্ন s তাই মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষ কতদূর কার্য্যকরী হবে সেটা! 
ভাবতে হবে। 


একাদশ অধ্যায় 
বিদ্তালয়ের শ্রেণী-বিভাগ 


বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সের ও মেধার শিক্ষার্থীদের সমাবেশ হয়। সাধারণ 
বিদ্যালয়ে. শিক্ষার্থীদের মোটামুটি স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলিতে অধিকার zg 
শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কিন্ত যে সব বিদ্যালয় অপেক্ষার্কৃত উন্নত, যেখানে 
শিক্ষার্থীদের দেহের অবস্থা, মনের ক্ষমতা ও সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের কথা চিন্তা ক'রে শ্রেণী-বিভাগ কর! হয় 1 কারণ শিক্ষার্থীদের জীবনের 
এই সব দিকের উন্নতি ও অবনতি তাদের শিক্ষার কাজকে অনেক এগিয়ে ও 
পেছিয়ে দেয়। আদর্শ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সকলেরই উদ্দেশ্য__আদর্শ ও 
aif একই হ'তে হবে। সেখানে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে পৌছানো সহজ হয় | 
কারণ সমগোত্রীয় হবার ফলে পরস্পরের সহযোগিতা তারা লাভ করে | 

বিদ্বালয়-স্থা্টর গোড়ার দিকে দেখা যায়, একজন শিক্ষক ছোট একদল ছাত্র 
নিয়ে বসতেন । শিক্ষার্থীরা এক-একজন ক'রে শিক্ষকের কাছে গিয়ে তাদের 
পড়া দিত আর অন্তেরা সেই সময় পড়া তৈরি ক’রত। এর ফলে প্রত্যেক 
ছাত্রই শিক্ষকের সাহচর্য্য অল্প সময়ের ege পেত। ক্রমে যখন ছাত্রসংখ্যা 
বেড়ে যায় তখন শিক্ষকরা মনিটরের সাহায্যে পড়াতেন | অপেক্ষারুত বয়স্ক 
ছাত্রদের শিক্ষক নিজে পড়িয়ে তাদের দিয়েই অন্য ছাত্রদের পড়াতেন | জন- 
সাধারণের মনে শিক্ষার সম্পর্কে যখন চেতনা জাগল, তখন এই মনিটর, প্রথার 
বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ e!) 

এর পর থেকে আরম্ভ হ'ল শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা ene তাদের শ্রেণী- 
foie | এক এক শ্রেণীর ভার এক-একজন শিক্ষকের হাতে রাখা হ'ল। 
এই প্রথায় যদিও এককভাবে ছাত্ররা শিক্ষকের সাহচর্য্য পেত না! কিন্ত সময়, 
শক্তি ও অর্থের যথেষ্ট সাশ্রয় হ'ল । কারণ আগের তুলনায় অনেক বেশী ছাত্র 
অল্প অর্থে একই সময়ে শিক্ষালাভের স্থযোগ পেল। এই যৌথ শিক্ষালাতের 
ফলে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে কাজ করার শিক্ষালাভ ক’রল। সহপাঠীদের সঙ্গে 


৯৫০ শিক্ষা-প্রসঙ 


কাজের তুলনা ক'রে ছাত্ররা নিজেদের উৎকর্ষ, অপকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন হ'তে 


পারে। প্রতিযোগিতার ফলে ছাত্রদের কাজে উৎসাহ ও উদ্যম বাড়ে। শ্রেণী 
শিক্ষার কতকগুলো দোষও আছে। প্রথমতঃ শিক্ষক সাধারণভাবে সকলকে 
উদ্দেশ্য ক'রে তার পাঠ দেন। কিন্তু স্বক্মভাবে বিচার ক’রলে দেখা যায় যে» 
কোন ছাত্রের সঙ্গেই কোন ছাত্রের মিল নেই। প্রত্যেক ছাত্রের বুদ্ধি, 
মেধা, রুচি, প্রক্কৃতি ভিন্ন । সেক্ষেত্রে শিক্ষকের পাঠদান সকলকে সমানভাবে 
স্পর্শ করতে পারে না। মেধাবী ছাত্রদের সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে চ'লতে হয় 
ব'লে তার! তাদের ক্ষমতান্থ্যায়ী এগিয়ে যেতে পারে al) শিক্ষক যদি এদের! 
দিকে মনোযোগ দেন, তা হ’লে বাকী সকলের এদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব 
হয় না। সুতরাং শিক্ষকের কাছ থেকে mper সকলে সমান কাজ পায় ai) 
ফলে শিক্ষকের প্রচেষ্টার খানিকটা অপচয় হয়। কারণ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত 
প্রয়োজন এক নয়। বর্তমান কালের মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
পার্থক্যকে একটা বড় স্থান দিয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, 
শিক্ষার ভিত্তিভূমি হবে ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের ওপর 1 প্রত্যেক ছাত্রের আশা, 
আকাজ্জা, মানসিক গঠন এক নয়। তাই শ্রেণীতে সমষ্টিগতভাবে শিক্ষাদান, 
ক'রবার সময় সকলের মান একই ধরার ফলে পাঠের অসম বণ্টন হয়। এই 
ধরণের শিক্ষার খরচের আধিক্য একট! চিন্তার ব্যাপার । আমাদের একটা! 
AN পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন | যে পন্থায় আমাদের সনাতন শ্রেণী-পাঠনের, 
রীতিও বজায় থাকে অথচ ব্যক্তিগত বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা যায় | 
সমবেত পাঠনে এই ক্রটি দূর ক’রতে হ'লে প্রথমে দেখতে হবে 
শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যার পরিমাণ । কারণ ছাত্রসংখ্যা যদি কম হয়, তবেই 
শিক্ষকের প্রত্যেক ছাত্র সম্পর্কে খোজ রাখা সম্ভব হয়। ছাত্রসংখ্যা 
নির্ভর করে বহু বিষয়ের ওপর। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর 
শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে ছাত্রসংখ্যা একই ধরণের হবে ai 
শিক্ষকের পরিচালনা ও পাঠদানের ক্ষমতা, শ্রেণীর বিশেষ উদ্দেশ, 
শ্রেণীর অবস্থান ও বিদ্বালয় অঞ্চলে জনসংখ্যার পরিমাণ ইত্যাদি 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাথমিক বিভাগে ছাত্রসংখ্যা অন্ঠান্তদের 
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তুলনায় কম EG | কারণ এ সময়ে শিশুচিত্ত থাকে বিকাশোন্ুখ ! এ সময়ে 
ছাত্রদের নিমমান্বপ্তিতা ও শৃঙ্খলা-বোধ থাকে না তাই তাদের পরিচালনাও 
একটা সমন্তার ব্যাপার। কিন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সমস্তাটা 
এত প্রবল থাকে না। তবে অনেকে বলেন যে, প্রাথমিকোত্বর সমস্ত রকমের 
শিক্ষায় ছাত্রদের নিজেদের লেখার ও পরীক্ষামূলক কাজ বেগী থাকে | সেক্ষেত্রে 
শিক্ষকের প্রত্যেকের কাজ দেখার প্রয়োজন | সুতরাং সেখানে ছাত্রসংখ্য। 
বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু বর্তমানের উত্তরোত্তর শিক্ষা-প্রপারের প্রচেষ্টায় বছ 
জায়গাতেই ছাত্রসংখ্য। শ্রেণীতে বেড়েই চ'লেছে। 

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, একজন শিক্ষকের অধীনে ছাত্রসংখ্যা সর্বাধিক ৩০ 
হওয়া উচিত। কিন্ত আধিক অবস্থার কথাটা! খুবই Tei) আজকের 
দিনে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হায়ে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের 
অভাবে । তাই ২৫ বা ৩০ যেটাই আদর্শ মনে Fal যাক না কেন, সেটাকে 
গ্রহণ কর! বর্তমানে সম্ভব নয়। 

ছাত্রসংখ্যার সন্ধে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপনার ক্ষমতা, সহানুভূতি, একাগ্রতা” 
wg a সম্পর্ক গভীর ৷ কারণ থে সব শিক্ষকের এই সব গুণ বেশী পরিমাণে 
epi কিছু বেশী হ'লে আসে-যায় না! কিন্ত যে সমস্ত 
শিক্ষকের এ সব গুণের অভাব, তাদের পক্ষে ছাত্রসং 
এ সব গুণ অর্জনের গুণ নয় | 


অংশ, ভূগোল, ্রক্কৃতি-বিজ্ঞান 
সাপ সম্বন্ধে যদি পাঠদানের প্রয়োজন হয়, তা হ'লে 


sieft eine একত্র করে শেখানো যেতে পারে । কারণ এই ধরণের 
বিষয়গুলো সকলেই ভালভাবে গ্রহণ ক'রতে পারে। তাই ভাল তাল স্কুলে 
ম্যাজিক «$e, সিনেমা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তবে 
এক্ষেত্রে যে শিক্ষক এ ধরণের পাঠ দেন, তীর বিশেষ পরিশ্রম হয়। স্থতরাং 
এরকম পাঠদানের ব্যবস্থা ঘন ঘন কর! উচিত নয়। 
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শ্রেণী-কক্ষের আয়তনও একটা! বিবেচ্য বিষয় | কারণ যে কয়জনের জন্য 
শ্রেণী-কক্ষের ব্যবস্থা আছে, তার বেশী ছাত্র হ’লে ছাত্রদের শৃঙ্খলা-রক্ষাতেও 
অসুবিধা, আবার ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানিও অবশ্যম্ভাবী | অনেক সময় দেখা! যায় 
থে, বৎসরারভে যত ছাত্র ভর্তি হয় সকলেই শেষ পর্য্যন্ত থাকে ন|। সেইজন্য 
কিছু বেশী ছাত্র শ্রেণীতে oe যেতে পারে। শ্রেণী-কক্ষের আয়তন 
পরিকল্পনার সময়েই যত জনের প্রয়োজন, তার চেয়ে ১০ জনের বেশীর 
আয়োজন রাখা উচিত | 

শ্রেণীতে ছাত্রদের জ্ঞানদানই শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য নয়, ছাত্রদের 
জ্ঞানদানে উৎসাহী কর! এবং জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়াও তাদের 
কর্তব্য। সেই কারণে শ্রেণীতে একজাতীয় ছাত্র থাকা! উচিত। প্রত্যেক 
শ্রেণীতে প্রতিটি বিষয় শিক্ষার একটা ক্রম থাকে | কিন্তু একইভাবে প্রত্যেক 
বিষয়ে জ্ঞানলাভ কর! সহজ ay | কারণ প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য ছাত্রদের 
মানসিক ক্ষমতা সমান কাজ করে না। প্রত্যেক ছাত্রকে যদি সম্পূর্ণ আলাদা- 
ভাবে নিয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হ'লেও সে সমস্ত বিষয় সমানভাবে 
শিখতে পারে না। কোন ছাত্র হয়ত অঙ্ক ভালবাসে, ইতিহাস ভালবাসে al | 
অঙ্ক আর ইতিহাসে একই সময় দেওয়া সত্বেও অঙ্কের অগ্রগতি বেশী হয়। 
বছরের প্রথমে যখন ছাত্র ভর্তি হয়, তখন সাধারণতঃ একই মানের ছাত্রদের 
একই শ্রেণীতে নেওয়া হয়। কিন্ত শেষের দিকে দেখ! যায় যে, কয়েকজন ছাত্র 
বেশ এগিয়ে গেছে, আর কয়েকজন ছাত্র সে তুলনায় এগোতে পারেনি । 
CRF লমজাতীয় ছাত্র নির্বাচনের সময় শুধু তারা কতখানি জ্ঞান অর্জন 
ক'রেছে ত! দেখলেই চ'লবে না, কতটা সময়ে কতখানি শিখতে পারে, তা-ও 
দেখতে হবে। ছাত্রদের শ্রেণী-বিভাগ এমনভাবে করতে হবে যাতে সব থেকে 
সল্প সময়ে সব থেকে বেশী লিখতে পারে। শ্রেণী-বিভাগের সময়ে শিক্ষককে 
যথেষ্ট সতর্ক ও "uy Pres হাতে হবে। ছাত্রদের স্বভাব, সংখ্যা বিষয়, 
সময়-_এ চারটি জিনিন মনে রেখে শ্রেণীবিভাগ ক’রতে হবে | 

বছরের প্রথমে হয়ত একজাতীয় ছাত্রদের নিয়ে শ্রেণী আরম্ভ করা হ'ল | 
কিন্ত সেই বছরের মধ্যে আরও অনেক ছাত্র বিভিন্ন সময়ে ভন্তি হ’ল | এতে 
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যারা পরে ভর্তি হ'ল তারা অনেক বিবয়েই পিছিয়ে রইল। এক্ষেত্রে 
শিক্ষকের পক্ষে তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা সম্ভব হয় না। ফলে ছাত্রদের 
মধ্যে সমতা বজায় থাকে না । আমাদের দেশে এটা খুব বেশীই হয়। কারণ 
অধিকাংশ অভিভাবকই স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান ও 
বছরের যে-কোন সময়ে কোন রকমে স্কুলে ভর্তি ক'রে দেন। নীচু ক্লাশেই 
এট! বেশী হয়ে থাকে | স্কুল সেসনের মধ্যে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে 
যাওয়াটা বন্ধ কর! দরকার। এতে ছাত্রেরও ক্ষতি হয় এবং শ্রেণীরও 
ক্ষতি হয়। 

বড় বড় স্থলে বেশী ছাত্রদের ভাল, মাঝারি, খারাপ--এই তিন ভাগে ভাগ 
ক'রে একই শ্রেণীর বিভিন্ন শাখা করা চলে। কিন্তু ছোট স্কুলে অল্প ছাত্রদের 
মধ্যে এর! সকলে মিলে থাকে, ফলে শাখায় ভাগ করা যায় না। তাই 
তাদের একসলেই থাকতে হয়। এর প্রধান কারণ ছোট স্কুলের পক্ষে অধিক 
ংখ্যক শিক্ষক রাখা সম্ভব হয় না। 

ceti fastos fefe : 

যে সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সে সব দেশে ছাত্রদের বয়সের 
সীমা নির্দিষ্ট থাকে। সেই একসঙ্গে একই বয়সের ছেলে থাকার দরুণ 
একই ধরণের শিক্ষা! দেওয়া হ'য়ে থাকে। কিন্ত সব সময় একই বয়সের 
ছেলেরা একই রকমের হয় না। অনেক ১২ বছর বয়সের ছেলে আছে 
যাদের বুদ্ধি ৬ বছর বয়সের মত। মনোবিজ্ঞানীরা এবং শিক্ষকরা ছাত্রদের 
বয়সের চেয়ে তাদের মানসিক ক্ষমতার দিকে বেশী YR দেন। ক্লাশে 
যে সব বয়স্ক ছেলে থাকে তাদের সাধারণতঃ অন্যদের থেকে নিষ্ঠা কমই থাকে | 
তারা পড়াশুনায় ভাল ফল দেখাতে পারে als তাই তারা শিক্ষকদের 
অবহেলার পাত্র হ'য়ে থাকে । ফলে তারা নিয়ম-শৃঙ্খল! ভঙ্গ ক'রে নানা রকম 
অপকৰ্ম্ম ক'রে নিজেদের জাহির ক'রতে চায়। তার অন্য ছাত্রদের সামনে 
কু-আদর্শ হয়ে থাকে। এরা সাধারণতঃ ক্লাশে উঠতে পারে না, আর একই 
ক্লাশে একাধিক বছর পড়ে থাকে তাই তাদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত 
হয়। অভিভাবকদের পক্ষে খরচ চালানো মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। এর ফলে 
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অর্থ, সময় ও শিক্ষার অনর্থক অপচয় ঘটে থাকে । এই অপচয় বন্ধ করতে 
হ'লে হয় তাদের উচু ক্লাশে উঠিয়ে দিতে হবে বা তাদের স্কুল ছাড়িয়ে দিতে 
হবে। উঁচু ক্লাশে উঠিয়ে দিলে অনেক সময় শিক্ষার্থীর নিজের যোগ্যতা 
বাড়াবার দায়িত্ব বাড়ে। 

আজকাল মানসিক বয়স বিচার ক'রে ছাত্র ভন্তির ব্যবস্থা হয়েছে । 
বিশেষ ক'রে প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে এ ব্যবস্থা বিশেষ ফলদায়ক। অনেক 
সময় অনেক ছাত্ৰ অস্বাস্থ্যকর, অশাস্তিপুর্ণ পরিবেশ, শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি 
নানা কারণে পরীক্ষায় অকুতকাধধ্য হয়। আসলে এরা যে কিছুই জানে 
নাতা নয়। 

মানসিক ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা কর! হবে, তা একমাত্র 
বিশেষজ্ঞ শিক্ষকই ক'রবেন। ছাত্ররা নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করার 
সুযোগ পাবে না। শুধু বুদ্ধিমাপক পরীক্ষাই নয়, উচ্চতর ক্ষেত্রে পাঠ্য 
বিষয়গুলির জ্ঞানের পরিমাপেরও প্রয়োজন। কারণ তা না হ’লে কোন 
বিশেষ বিষয়ে পিছিয়ে-পড়া ছেলে ক্লাশের পড়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
লেবার SO পাবে না। নীচু ক্লাশে ছাত্রদের শেখবার ক্ষমতার পরিমাপের 
প্রয়োজন, কিন্ত উচু ক্লাশে কতখানি শিখতে পারে ও কতটা শিখেছে 
ছুই-এর পরিমাপ সমান প্রয়োজনীয় | 

সাধারণতঃ এক শ্রেণী থেকে অন্ত শ্রেণীতে ওঠবার সময় প্রধান বিষয়- 
গুলিতে কৃতকার্য হ’লেই যথেষ্ট মনে করা হয়। অপ্রধান বিষয়গুলিতে 
অক্কতকাধ্য হ'লেও বিশেষ আসে-যায় না। চিরাচরিত ei এটাই । পরীক্ষার 
আধুনিক বিশেষ পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ ক’রলে শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের Ben 
মান নির্ণয় করা সহজ হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া, লেখা, সহজ অঙ্ক 
প্রভৃতিতে এই নুতন পদ্ধতি প্রযুক্ত হ'তে পারে। 

are বয়স নির্দারণ শ্রেণ-বিভাগের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় 
বিষয়। এই বয়স দিয়েই আর প্রত্যেকের social maturity-g পরিমাপ 
হ'তে পারে। আমেরিকার Winnetka স্কুলগুলোতে ছাত্রদের সামাজিক 
বিকাশ ( social development ), শারীরিক বিকাশ, নৈতিক ও মানসিক 
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ক্ষমতা, উচ্চাশা, আগ্রহ ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনা কর! হয়। কিন্তু আমাদের 
বর্তমান অবস্থায় শ্রেণী-বিভাগের মূল at সবগুলি যদি মেনে চ’লতে হয়, তবে 
শ্রেণী-পাঠনই পরিত্যাগ Pace হবে। কারণ এর ফলে শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা এত 
বেশী রকম কমে যাবে যার ফলে শ্রেণী-পাঠনের প্রয়োজন হবে না। সেইজন্ত 
আমাদের প্রথমে ধরতে হবে ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞানের মান ও গ্রহণের ক্ষমতা | 
এর পরে কতখানি সে সেই সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ ক'রেছে তার পরিমাপ t 
মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের বিশেষ বিয়ে, দক্ষতার অন্থসন্ধানের wg কতকগুলি 
পরীক্ষার প্রয়োজন | স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ে উন্নতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতিরও 
প্রয়োজন। কারণ দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক । আধুনিক যুগের নানাধরণের 
বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুরূপ অভীক্ষার সাহায্যে শ্রেণী-বিস্তাস অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। 

যদিও শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির সয় একই ধরণের ধীসম্পন্ন ছাত্রদের একই 
শ্রেণীতে নেওয়া হয়, তবুও শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে মেধার প্রভেদ দেখা যায়। 
ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতাটা বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আন্গুপাতিকভাবে বাড়ে 
ap কমে। পাঁচ বছরের একটা ছেলের মানসিক শক্তি যদি ৪ বছর বয়সের 
মত হয়, তবে ১০ বছর তার যখন বয়স হবে তখন তার মানসিক বয়স হবে 
৮ বছর অর্থাৎ ২ বছর কম। শৈশবে ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা হিসাবে 
ভাগ না ক'রলেও চলে কিন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের রুচি, প্রকৃতি ও 
মানসিক ক্ষমতা! অনুযায়ী ভাগ করার প্রয়োজন হয়। 

সমজাতীয় ছেলেদের নিয়ে শ্রেণী গঠন ক'রলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট 
বৈষম্য দেখা যায়। তাই মণ্টেসরি পদ্ধতিতে সাধারণ শেণী-বিভাগের 
প্রচলন নেই | এতে ব্যক্তি-স্বাতন্তর্যের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়। 

শ্রেণী-বিভাগ ক’রেও তার মধ্যে মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী ছাত্রদের ভাগ 
করা-যায়। এতে ফল ভালই হয়। একই শ্রেণীতে যদি ছাত্রদের ভাল, 
মাঝারি ও মন্দ_এই তিন ভাগে ভাগ করা যায় এবং সেই রকমভাবে তাদের 
তিন দলকে শিক্ষা দেওয়া যায় ত! হ'লে সকলের প্রয়োজনই মেটে। আর 
প্রতি শাখার ছাত্ররা! চেষ্টা ক'রে উচ্চতর শাখায় যেতে পারে। অনেকে 
বলেন যে, এতে ভাল ছাত্র না থাকার দরুণ মাঝারি ও মন্দ শাখার ছাত্ররা 
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বিশেষ উৎসাহ eg ক'রে al 1 কিন্ত কার্য্যক্ষেত্র দেখা যায় পিছিয়ে-পড়া 
ছাত্ররা ভাল ছাত্রদের সম্পর্কে বেশী উৎসাহী হয় না। কারণ তারা যে 
তাদের deeg হ'তে পারবে না সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত থাকে | অনেকের 
মতে গিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের একট! আলাদা শাখায় ভাগ করা কর্তব্য। আর 
তারা সংখ্যায় যত কম হবে কাজ ততই ভাল হবে। 

সার এক ধরণের পদ্ধতি আমেরিকায় প্রচলিত । এতে একটা নির্দিষ্ট 
পাঠক্রম যথাক্রমে ৬ € ও. ৪ বছরে শেষ করা যায়। যার! ভাল তারা 
সেটা ৪ বছরে শেষ করে, যারা নিকষ তারা ৬ বছরে করে। এর ফলে ভাল 
ছেলেরা নিজেদের শক্তিমত সময় বাঁচাতে পারে» আর মন্দরা ভালদের সঙ্গে 
তাল দিতে গিয়ে পিছিয়ে না প'ড়ে নিজেদের শক্তিমত এগিয়ে যেতে পারে। 


—— 


দ্বাদশ অব্যায় ` 
বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


পরাক্ষা-পদ্ধতকে আমরা মোটামুটিভাবে লিখিত, মৌখিক ও কাধ্যিক 
( practical )—4 তিন ভাগে ভাগ ক'রতে পারি। প্রথম ব্যবস্থার সঙ্গে 
আমর! সকলেই পরিচিত ৷ এতে নির্দারিত সময়ে নির্দিষটসংখ্যক প্রশ্নের 
উত্তর লিখে দিতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে তিন রকমের লিখিত পরীক্ষার 
ব্যবস্থা আছে। প্রথম রকমে প্রবন্ধাকারে DIR কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হয়। দ্বিতীয় রকমে বেশ কিছুদিন ধরে স্বাধীনভাবে বাঁ কারুর 
কর্তৃত্বাধীনে থেকে গবেষণা কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা । তৃতীয় রকম 
আধুনিক যুগের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা, al objective test. এতে পরীক্ষার্থীদের 
নির্দিষ্ট সময়ে সংক্ষেপে হ্যা” না” বা তলায় দাগ দিয়ে বহু ছোট ছোট 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এর উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থীদের অজ্জিত ভ্ঞানের তুলনামূলক 
বিচার | 

মৌখিক পরীক্ষণ ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিচারে লিখিত পরীক্ষার থেকে বেশী 
কার্যকরী | পরীক্ষকরা ছাত্রদের সামনাসামনি পেয়ে বুঝতে পারেন তারা 
কতখানি জানে, আর কতখানি তাদের অজান!। প্রত্যেককে আলাদা 
আলাদাভাবে পরীক্ষা কর! হয় ব'লে তাতে সময় ও শক্তির ছুই-ই বেশী ব্যয়িত 
করা হয়। 

কাঁধ্যিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের;হাতে-কলমে কাজ ক'রে পরীক্ষকের সামনে 
দেখাতে হয় 1 যেমন.ভুগোলে ব্যারোমিটার পড়ে দেওয়া, মাটির কাজে কোনে! 
কিছু তৈরি ক'রে দেখানো ইত্যাদি | 

দলগত (Group), ব্যক্তিগত (Individual), কাধ্যিক (Performance)* 
ইত্যাদি নানা ধরণের পরীক্ষা আছে। এই সব পরীক্ষার সাহায্যে আমরা 
যেমন একদিকে সাধারণ জ্ঞানের পরিমাপ Pace পারি, তেমনি পারি 


অজ্জিত জ্ঞানের | 
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পরীক্ষার পদ্ধতিকে Internal ও External এই ছুই ভাগে ভাগ কর! 
যায়। Internal পরীক্ষাতে পাঠনক্রম-পদ্ধতি ও পরীক্ষক সবই পরিচিত। কিন্ত 
External এ সবই থাকে অপরিচিত | বাইরের পরীক্ষায় স্বীকৃতি না পেলে 
বাইরের জগতে স্বীকৃতি পাওয়া বায় al 1 ঘরোয়া পরীক্ষা বাইরের পরীক্ষায় 
অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি | 


পরীক্ষা-নিরীক্ষা লক্ষ্য 2 

External পরীক্ষার উদেশ্য পরীক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ | 
এই ধরণের পরীক্ষাতে একটা মান থাকে | এই মানের সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের 
মধ্যে থেকে যোগ্য ও অযোগ্যের বিচার চলে। প্রত্যেক জ্ঞানেরই কতকগুলি 
ক্রম আছে। শিক্ষার্থীরা আশাহুরূপভাবে সেই ক্রমগুলি অতিক্রম ক'রেছে 
কিনা সেটা পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। বিদ্যালয় ত্যাগের আগে একটা 
পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের দিতে হয়। এই পরীক্ষায় স্কুলে স্কুলে, জেলায় জেলায় 
ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়। এর ফলে তাদের পারস্পরিক 
উৎকর্ষের বিচার করা যায়। 

পরীক্ষা শুধু শিক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ করে না, তাদের 
যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়। তাই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটা কিছুদিন আগেও 
প্রবেশিকা নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ এই পরীক্ষার সাফল্য উচ্চতর শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার fins | 

পরীক্ষার ফলাফল থেকে মেধাবীদের বেছে নিতে পারা যায়। ফলে 
দায়িত্বপূর্ণ পদে উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুবিধা হয়। | 

পরীক্ষার ফলাফল থেকে স্কুলের কাজ ও শিক্ষকদের অধ্যাপনারও উৎকর্ষ- 
অপকর্ষের আভাস পাওয়া যায়। তবে সব ক্ষেত্রে এটা ঠিক হয় না। 


পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি ঃ | 

আমাদের বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে 
অধ্যয়ন সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ’'য়েছে। এখন পড়াটাকে তারা. 
পরীক্ষায় ভাল করা বা পাস করার উপায় হিসাবে ধরে নিয়েছে। ফলে পরীক্ষার 


বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা . zg 


আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে ফাক থেকে যায়। 
External পরীক্ষাগ্ুলোতে সাধারণতঃ পরীক্ষকরা খুঁটিনাটি প্রশ্ন ক'রে ছাত্রদের 
জ্ঞান পরীক্ষার চেষ্টা ক'রে থাকেন । এইজন্য শিক্ষকরা ছাত্রদের ঠিক তেমনি 
ক'রে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। তাই স্কুলের প্রস্তুতি (Test) পরীক্ষার পরের 
সময়টা ছাত্রদের কাটে পূর্ববর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘেটে। ছাত্ররা শুধু 
মুখন্থই ক'রতে শেখে। আর সেই মুখস্থ বিদ্যার স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ নয়, 
কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় Seiad Cw] এর ফলে স্বাধীনভাবে 
চিন্তা বা কাজ ক’রতে ছাত্ররা শেখে না, স্বিচার ও যুক্তি-প্রয়োগের 
ক্ষমতা এবং উচ্চাদর্শ গ'ড়ে ওঠে না। তাই এই ধরণের পরীক্ষায় শুধুমাত্র 
মুখস্থ Pos পরীক্ষা! হয়, জীবনের ক্ষেত্রে যে শিক্ষার প্রয়োজন তার পরীক্ষা 
হয় না। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সুস্থ চিন্তার ক্ষমতা, সহান্থভূতি, সহযোগিতা, 
সুন্দরের অন্তব-ক্ষমতা দেয়। এই সব বিষয়গুলোর পরিমাপ বর্তমান 
পরীক্ষা-পদ্ধতি দিয়ে হয় না| পরীক্ষার্থীদের প্রকৃত ক্ষমতার পরিমাপ 
পরীক্ষকরা ক'রতে পারছেন না। তাই আমরা দেখি বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
পরীক্ষায় অকৃতকার্ধ্য ছাত্র জীবনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত সাফল্য অর্জন ক'রেছে। 
আবার শীর্ষস্থানাধিকারী ছাত্র জীবনের ক্ষেত্রে পরাজিত । বিচার হয় এখানে 
একটিমাত্র চরম পরীক্ষার সাহায্যে । সে পরীক্ষায় বহু ছাত্র নানা কারণে 
ব্যর্থ হ'তে পারে। 

প্রশ্নের প্রস্তুতিতেও গোলযোগ থাকে । কারণ প্রশ্নগুলি যে ধরণের হয়ঃ 
তাতে পরীক্ষার্থীদের একটি বিষয়ের সমগ্র জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না। সমস্ত 
বিষয়ের ওপর ভাসা ভাসা প্রশ্ন করা হয় 1 পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের দু-চারটে নমুনা 
সংগ্রহ ন! ক'রে যদি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের পরিমাপ ক'রতে হয়, তা হ'লে 
তিন ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা সহজ হয় না। এর ফলে সমস্ত ব্যাপারই 
দৈবের হাতে গিয়ে পড়েছে | কারণ পাঁচ-ছটা প্রশ্ন দিয়ে যখন সমস্ত বিষয়ের 
প্রশ্ন করা হয়, তখন বেশীর ভাগ অধ্যায়ই বাদ পড়ে যায়। তাই অনেকে 
সমস্ত বই খুব ভাল ক'রে পড়ে যে ফল পায়, আগের দিন রাত্রে aT কয়েকটি 
নির্বাচিত প্রশ্ন পড়ে একই ফল পায়। ভাগ্যক্রমে যাদের প্রশ্ন-নির্কাচন 
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পরীক্ষকের নির্বাচনের সঙ্গে এক হয়, তাদের আর পরীক্ষার যুপকাণ্ঠে প্রাণ 
দিতে হয় না। কিন্ত উল্টোটা যে ক্ষেত্রে হয় তার ফল সহজেই অনুমেয় ৷" 
্রশ্নগুলি অনেক সময় এমনভাবে তৈরি কর! হয়, যে সমস্ত বিবয়গুলো 


পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই জানা উচিত সে সমস্ত বিষয়গুলো বাদ পড়ে যায়। 


আবার অনেক সময় প্রশ্নগুলি হয় দুর্বোধ্য নয় দ্বযর্থবোধক। ফলে পরীক্ষক 
যে উত্তরট। চান সেট! অনেক পরীক্ষার্থী ধরতেই পারে না | 

বর্তমান পরীক্ষায় উত্তর দিতে হয় প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে। এতে অনেক ভাল 
ছাত্রও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাল ক'রে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। 
কারণ পরীক্ষা-কেন্দ্রে অনেকে ভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। ভয় পেয়ে জানা 
জিনিসও ভুল করে, কোনো প্রশ্ন নির্বাচন ঠিকভাবে ক'রতে পারে ai 
আবার অতি সাধারণ ছেলে মোটামুটিভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভাল ফল 
করে। প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে ভাল ক'রে গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা থাকা চাই। 
অনেকে সব জিনিস লিখেও তাল ক'রে গুছিয়ে না লেখার দরুণ ভাল ফল 
করে না। আবার অনেকে ভাষার চটক দিয়ে উত্তরকে এমনভাবে সাজায় যে 
সমস্ত বিষয় না লিখেও তাল ফল করে, কারণ শেষোক্ত দল: পরীক্ষকের 
মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়| 

পরীক্ষকর! নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হন না৷ এবং হ'তে 
পারেন না। কেউ কঠোর মনোভাবাপন্ন, আবার কেউ বা কঠোরতার ধার 
ধারেন না। আবার এক-একজন পরীক্ষক সংক্ষিপ্ত উত্তর পছন্দ করেন, 
আবার কেউবা বিস্তৃত উত্তর পছন্দ করেন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষকদের 
পরন্কতি জানা থাকে না এবং জানলেও নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব 
হম লা॥ পরীক্ষার্থীদের উত্তরের মধ্যে দিয়ে তাদের যুক্তি, বিষয়কে ভালভাবে 
সাজাবার ক্ষমতা, প্রকাশের ক্ষমতা, ভাষার দখল, বানান, হাতের লেখা! 
প্রভৃতির wine প্রকাশ পায়। এ সমস্ত বিষয়ে সব পরীক্ষকের মতামত এক 
নয়। তাই নম্বরও সকলে এক fics পারেন ai ফলে একই পরীক্ষার্থী 


একজনের কাছে কোন রকমে পাস করে ও অন্যজনের কাছে ভাল নম্বর 
পায়। 


বিদ্যালয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৬১ 


পরীক্ষা ছাত্রদের মনে বিভীষিকার স্থষ্টি করে। এর প্রভাব ছাত্রদের 
দেহ ও মনের ওপর খুব স্পষ্ট। ফলে পরীক্ষার ওপর ছাত্রদের একটা 
বিরাগ জন্মায় | ) 
k বর্তমানে ছাত্র ও শিক্ষক কেউই পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। 
এখানে পরীক্ষাটা! একট! ছাড়পত্র । যে ভাল ফল করে, সে এই ছাড়পত্র নিয়ে 
যায় সরকারী চাকরির দরবারে ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে । এইটুকুর জন্যই 
যেন পরীক্ষার দরকার । পরীক্ষার যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে সেটা 
আমাদের দেশে সুস্পষ্ট নয়। ১ 


পরীক্ষার fräier? 
পরীক্ষার বিপক্ষে যত কথাই বল! যাক ন| কেন, পরীক্ষাকে যে নিমু'ল কর! 


যায় al এ বিষয়ে সকলেই একমত | পরীক্ষা শিক্ষাজগতে এক বিশেষ স্থান 
অধিকার ক'রে আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের কথা। 
(শিক্ষকদের কাজ কতখানি সাফল্য লাভ ক'রেছে বা পরীক্ষার্থীরা কতখানি 
ভান লাভ করেছে, তার পরিমাপ হয় পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার ফলে 
শিক্ষকরাও জানতে পারেন কোন্‌ ছাত্রের গ্রহণের ক্ষমতা কতখানি, উচ্চতর 
শ্রেণীতে স্থান পাবার অধিকার কার আছে কার নেই। অভিভাবকরাও 
জানতে পারেন তাদের ছেলেমেয়েদের অগ্রগতি কেমন হচ্ছে। তারা o 
বিষয়ে কাচা সে বিষয়ে তাদের উন্নতির চেষ্টা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও 
নিজেদের সম্বন্ধে জানতে পারে। পরীক্ষার ফলাফলের সাহায্যে দায়িত্বপুর্ণ পদে 
লোক নিয়োগে fasi হয়। পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্র-নির্বাটনও সহজ হয়, 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তুলনা করা যায় ! 

পরীক্ষা শুধুযাত্র সেই সময়ের পরীক্ষার্থীর ক্ষমতার পরিমাপ করে না, তাদের 
ব্যভিগত ক্ষমতা ও রুচির আভাস দেয়। এর সাহায্যে তাই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ 
কাৰ্য্যক্ৰম ঠিক করা যায়। প্রত্যেকেরই কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা 
ধাকে। পরীক্ষার সাহায্যে আমরা সেই ক্ষমতা খুঁজে বার ক'রতে পারি। 

পরীক্ষণ! যদি না থাকত তা হ'লে শিক্ষার্থীদের কাজের তাগিদ থাকত না; 
নিয়মনিষ্ঠাবে কোন কিছুই তারা শিক্ষা Fae না। পরীক্ষা যদিও তাদের 


১১ 


১৬২ শিক্ষা-প্রসঙ্ 


শব সময় স্বেচ্ছায় কাজে প্রণোদিত করে না, তবুও সাময়িকভাবে তাদের 
কাজের আগ্রহ af করে | 
পরীক্ষার জন্য ছাত্ররা অধীত বিষয় নূতন ক'রে অভ্যাস করে। ফলে 
Zog বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান দৃঢ় হয়। 

পরীক্ষা ছাত্রদের বিষয়ের সামগ্রিক বিচারে সাহায্য করে এবং সে সম্পর্কে 
জ্ঞানকে যুক্তিনিষ্ঠ ক'রতে সাহায্য করে। 

শিক্ষণের ত্রুটি এবং পাঠক্রমের sf নির্ণয় ক’রতে পারে এই পরীক্ষা | 
এর ফলে শিক্ষক গতান্থগতিক পদ্ধতি সংশোধন ক'রে qe" পদ্ধতি গ্রহণ 
ক'রতে পারেন, পাঠক্রমের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্ন ক’রতে পারেন, 
উন্নততর শিক্ষা-প্রণালী ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রতে পারেন এবং মোট কথা 
শিক্ষানীতির সংস্কার ক'রতে পারেন। 
পরীক্ষার সংস্কার £ 


পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ক'রতে হ'লে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হয় পরীক্ষকদের 
ওপরে। পরীক্ষক হবার যোগ্যতা সকলের থাকে না, তাই সুপরীক্ষক-নির্বাচন 
গুরুতপূর্ণ কাজ। যিনি যে বিষয়ের পরীক্ষক হবেন Sta সেই বিষয়ে গভীর জ্ঞান 
তো থাকবেই, etg অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও থাকবে। কারণ পরীক্ষকের যদি 
পাঠক্রম ভালভাবে না জানা থাকে, অধ্যয়নের পদ্ধতি না জানা থাকে, তা হ'লে 
পরীক্ষার্থীদের ওপর তিনি সুবিচার করতে পারবেন না। পরীক্ষকর! ছাত্রদের 
গতি-প্রক্ৃতি সম্পর্কে ভালভাবে জানবেন। পরীক্ষার্থীদের পরিবেশও তাদের 
চিন্তা ক'রতে হবে। শহরের ছেলেকে ধানচাবের খুঁটিনাটি জিজ্ঞাস! ক'রলে সে 
পারবে না, কিন্তু গ্রামের ছেলে সহজেই পারবে | পরীক্ষার্থীদের জ্ঞানের সীমা 
সম্পর্কে ধারণা, শিক্ষকমাত্রেরই থাকে । তাই তারা উঁচুদরের প্রশ্ন ক'রে 
পরীক্ষার্থীদের বিব্রত ক’রবেন না। 


পরিচিত ছাত্রদের মধ্যে অনেক সময় পরীক্ষক অনেককে একটু বেশী পছন্দ 


করেন, আবার অনেককে করেন না। পরীক্ষকরা এই ধরণের পক্ষপাতিত্ব 
সংস্কার থেকে মুক্ত হবেন। 


বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৬৩ 


' লিখিত পরীক্ষায় অনেকে ভাল ফল কণরতে পারেন না। সেজন্য লিখিতের 
সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ফল ভাল হয়। মৌখিক পরীক্ষায় 
ছাত্রদের সপ্রতিভতা, ভাল ক'রে গুছিয়ে বলার "eel প্রভৃতি ধরা পড়ে | 


স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে কাজের একটা মূল্য আছে। পরীক্ষার ফলাফল 
নির্দারণের আগে এগুলো সম্পর্কে রিবেচন! কর! দরকার | কেননা স্কুলের কাজ 


থেকে কার-ক্ষমতা কতখানি এবং যোগ্যতা যে কতখানি, তার কিছুটা জানা 


যায়। স্কুলের ভাল ছেলে হঠাৎ চরম পরীক্ষায় কোন কারণে SECT হ'ল। 
এতে তার" পরীক্ষাটা ঠিক হ'ল না, বা খারাপ ছেলে হঠাৎ ভাল ক’রল, এটা 
তার যোগ্যতার মাপকাঠি নয় ॥ প্রত্যেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের রেকর্ড 
রাখ! উচিত। তবে এই রেকর্ডে উল্লিখিত নম্বরগুলে! যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে 
দেওয়া EAT | 

প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের সময় একথা ভাল ক'রে মনে রাখতে হবে যে, প্রশ্ন এমন 
হবে. যাতে পরীক্ষার্থীদের চিন্তার অবকাশ থাকবে। বই খুলে সামনে ধরে 
দিলেও পরীক্ষার্থীরা যাতে চিন্তা না ক'রে উত্তর দিতে না পারে। ফলে ছাত্ররা! 
মুখস্থ. করার স্যোগ পাবে না| পরীক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিষয় সম্পর্কে 
জ্ঞানের পরিমাপই নয়, পরীক্ষার্থী নিজে কতখানি চিন্তা ক’রতে পারে তা-ও | 
প্রশ্ন নির্দিষ্ট, রহস্তমুক্ত এবং বুদ্ধিযুক্ত হবে । প্রশ্ন এমন হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের 
শিক্ষার পদ্ধতিটা ধরা পড়বে । : এর ফলে প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীরা নিজেদের 
পদ্ধতিকে সংশোধন ক'রতে পারে। ছাত্ররা যাতে ভাগ্যের দোহাই না 
দিতে পারে, সেজন্য বাছা বাছা প্রশ্ন না ক'রে সমস্ত বিষয়ের উপর ছড়িয়ে 
প্রশ্ন VATS হবে। এতে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নচয়ন সহজ হবে। প্রশ্ন গুলির 
মান সমান রাখতে হবে| 

নম্বর দেবার সময় পরীক্ষকদের যে নিরপেক্ষ হ'তে হবে, একথা আগেই বলা 
হয়েছে। যেখানে একাধিক পরীক্ষক একই ধরণের উত্তর-পত্র পরীক্ষা করেন, 
সেখানে পরীক্ষকদের সম্মিলিতভাবে কয়েকটা নীতি নির্ধারণ করা উচিত। 
দেওয়া অনেকটা! একই ধরণের হবে। পরীক্ষার্থীদের নম্বর না 


তা হ'লে নম্বর 
C, D, এইভাবে কাজ অনুসারে নম্বর ভাগ ক'রে দেওয়া 


fra A, B, 


১৬৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


যায়। এতে একদিক থেকে সুবিধা হ’লেও প্রত্যেক ছাত্রের ফল ক্রম অনুসারে 
সাজানো ও মানপত্ৰ ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে অস্থবিধা! হয়। 

আমাদের সনাতন পদ্ধতি কিছু সংস্কার ক'রে তার সঙ্গে যদি আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত বুদধিমাপক পরীক্ষাগুলো চালানো যায়, ত! হ’লে ভাল ফল পাওয়া 
বায়। রিশেষ ক'রে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাল ফল 
ক’রতে পারেনি a যাদের স্কুল রেকর্ড ভাল নয়, তাদের পক্ষে এই ধরণের 
বুদ্ধিমাপক পরাক্ষ! বিশেষ প্রয়োজনীয় । এ ব্যবস্থা বহু পাশ্চাত্য দেশে আছে 
যেমন কলম্বিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষ! না দিলেও স্থল রেকর্ড ও বুদ্ধিমাপক 
পরীক্ষার ফল বিচার ক'রে ছাত্র ভত্তি করা হয়। 


CRIS সনাতন পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রস্তুত ও পরীক্ষা গ্রহণ না৷ ক'রে নূতন 
ধরণের প্রশ্ন প্রস্তুত ও বিশেষ ধরণের পরীক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ ক’রতে Ve | 
কেননা আধুনিক Scholastic Testecatce একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে নেওয়া 
Wil! Intelligence Test পরীক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিমাপক। 
Scholastic Test দিয়ে স্বোপাজ্জিত জ্ঞান মাপা যায়। External পরীক্ষায় 
চিরন্তন পদ্ধতির সঙ্গে এ দুটো রাখতে পারলে ফল ভাল হয়। তবে স্কুলের 
আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার যদি সংস্কার ক'রতে হয়, তা হ'লে এই ছুই পদ্ধতিই 
অপরিহার্য | 

পরীক্ষণ গ্রহণ এমনভাবে করা হবে যেন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার চাপ বুঝতে 
নাপারে। কারণ বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি ছাত্রদের দেহ ও মনের ওপর 
ক্ষতিকারক প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
পক্ষে এর চাপ সহ করা সম্ভব ay | ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্লান্ত দেহে যখন এরাই জীবনের 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তখন অবসন্ন দেহমনের খুব কম শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। তাই 
সেখানে সাফল্যলাভ কর! আর তাদের ভাগ্যে ঘটে না | সেইভন্য external 
পরীক্ষার সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। আমাদের দেশে আগে Ss 
প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এসব ব্যবস্থা এখন 
বাছুল্যবোধে পরিত্যক্ত হ'য়েছে। এই পরীক্ষাগুলোর বদলে যদি পরিদর্শকের ও 
পরিধান শিক্ষকের সাহায্যে মৌখিক রা লিখিত পরাক্ষা মাঝে মাঝে নেওয়া যায়», 


8 বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৬৫ 


তবে ফল ভাল হ'তে পারে। এই পরীক্ষার ফলের উপর মানপত্র দেওয়! যেতে 
পারে। এর ফলে প্রত্যেক অঞ্চলের পরিদর্শকরা জানতে পারবেন. কোন্‌ কোন্‌ 
ছাত্র বয়ন অন্থপাতে বেশী এগিয়েছে wi পেছিয়ে পড়েছে, এতে ছাত্রদের মান 
নিরপণও সহজ হবে । এই সব পরীক্ষাতে স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে বেশী প্রাধান্য 
দেওয়া উচিত | 7 

পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি zg আলোচিত সমস্যা। বেশ 
কিছুকাল ধরে কি ক'রে এর সংস্কার সাধন করা যায়, সেদিকে শিক্ষা- 
ত্রতীদের : দৃষ্টি পড়েছে। বর্তমানে: Objective [59গলি_ পরীক্ষা 
পদ্ধতিতে নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন: বিভিন্ন ধরণের Intelligence ও 
Standardised Testeলি পরীক্ষার "নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
কারেছে। পুরাতন ধরণের প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণে নান! দোষ 
থাকলেও সম্পূর্ণভাবে কেউ একে zën করেননি । বরং যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশের 
ক্ষমতা বাড়ে ব'লে অনেকে "এর পক্ষে রায় দিয়েছেন. আধুনিক শিক্ষা- 
বিজ্ঞান বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ও নম্বর দেওয়ার পদ্ধতির পরিবর্তন 
চাইছে। ছাত্রদের রুচি ও. প্রবৃত্তি পরিমাপের "পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন 
'আছে। স্কুলে নিয়মিত রেকর্ড রাখতে হবে। তার উপর অনেক কিছু নির্ভর 
করে। সেইজন্য শিক্ষকরা! হবেন বিশেষ -শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রান্ত |. External 
পরীক্ষার যে সব ত্রুটি আছে তা স্থির করতে হবরে।। কারণ অনেকের মতে 
বাইরের প্ররীক্ষকের চেয়ে শ্রেণী-শিক্ষকের। পরীক্ষা নিলে ফল ভাল হয়। 
তারা প্রতিটি ছাত্রের ক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত | 


নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষ! ( Objective Tests ): 

প্রত্যেক শিক্ষাই উদ্দেশ্যমূলক সন্দেহ নেই'। কিন্ত বর্তমান-পরীক্ষা-ব্যবস্থা 
ab হওয়ায় আমরা ivo উদ্দেশ্য থেকে; অনেক LH এই: ক্রি 
সংশোধনের অবশ্যই প্রয়োজন এবং যত শীঘ্র এর অবসান ঘটে, ততই 
আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্তকে 
চোখের সামনে রেখে আমাদের যাচাই ক'রতে হবে। কিতাবে আমরা মান 
নির্দারণের ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রব, এর উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যই 


১৬৬ [ শিক্ষা-প্রসঙগ 1 D 
নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রয়োজন | নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার আবার: তিনটি দিক 
উল্লেখযোগ্য ; যথা, 

(ক) অত্যনিরূপণ ক্ষমতা ( Validity Y 3 

@) ferGawl ( Reliability-) ; 

(গ) ব্যবহারিকতা৷ ( Usability ) | 

এর সবগুলি এক সঙ্গে গ্রহণ ক'রে তার নাম দেওয়া যেতে পারে মান- 
নির্ধারণ ( Evaluation ) | t 

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাকে সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়_-0) স্মৃতি- 
বাচক (Recall types) ও (২) জ্ঞানবাচক ( Recognition types H 

KEE 

(ক) সাধারণ স্মৃতি থেকে উত্তর দান 3 

থে)" পদপুরণ। 

জ্ঞানবাচক অতীক্ষার মধ্যে যেগুলি অগ্নিকতর প্রচলিত, সেগুলিকে তিন 
ভাগে ভাগ কর! যায় 

(ক) সত্যাসত্য নিরূপণ ( Alternative Response ) 5 

(4) রহুর মধ্যে একটি নির্কাচন ( Multiple Choice ) ; 

D পরস্পরের মধ্যে সামঞ্রস্ত বিধান ( Matching ) | 


জ্ঞানবাচক অভাক্ষার মধ্যে যেগুলির: প্রচলন কম, সেগুলিকে চার ভাগে 
ভাগ কর! যায় 


(ক) পুনবিন্তাস ( Re-arrangement ) ; 

(খ) পরিচিতি (Identification 3 

6) াদৃশ্ঠকরণ ( Analogy ) ; 

(ঘ) অসত্য. বিবৃতি ( Incorrect Statement )। 


শিস 


ন Ae 
Zeck 


GE 


"e 
a 
Dr" 


= 


WE Ae 


ae 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা 
অষ্টম শ্রেণী 
বঙ্গভাষা ও ব্যাকরণ 
বাংলা গণ্য 
দু্মন্ত ও ভরত-_ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 


নিয়লিখিত কথাগুলি ‘সত্য’ অথবা “মিথ্যা” যাহা হইবে, তাহা Waa 
ডানদিকে ‘সত্য’ অথবা “মিথ্যা, কিংবা “হ্যা” অথবা “ata নীচে দাগ 


দাও 8 


১। gg হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন__ হ্যা না 

২। ভরত কশ্যপের পুত্র হ্যা না 

e| হেমকুট একটি নদীর নাম__ সত্য মিথ্যা 

৪। মাতলি ছুম্স্তের সারথি হ্যা না 

e| অদিতি কশ্তপের পত্থী__ সত্য মিথ্যা 
দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 


নীচে বামদিকে লিখিত শব্দগুলির অর্থ ডানদিকে দেওয়া আছে, কিন্ত 
নির্দি্টভাবে সাজানো নাই। অর্থগুলির পার্থ সংখ্যা দিয়া নির্ধারিত কর :— 


শব্দ অর্থ 
১। হেমকুট মাটির তৈয়ারী 
২। Ws কান 
৩1 চক্রবর্তী দুঃশীল 
৪। শঁবণেন্দ্রিয় রাজা 
একটি পর্বতের নাম্‌ 


৫ | মৃন্ময় 


১৭০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
উপযুক্ত শব্দ বসাইয়া 9 স্থান পূর্ণ কর ₹-_ 
১। এ অরণ্যে — জীবজন্ত — হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাত্সৰ্য্য পরিত্যাগ 
করিয়া পরস্পর — কাল যাপন করে | 
২। তাপসী — ময়ূর আনয়নার্থ — গমন করিলেন । 
চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 


বামদিকের প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর ডানদিকে দেওয়া রহিয়াছে ; যে উত্তরটি 
ঠিক তাহার নীচে দাগ দাও £__ 


১1 “385, এত BFS হও কেন ?”_ "1 দুত্বত্ত, অর্জন, vU 
কাহাকে লক্ষ্য করিয়! ইহা বলা হইয়াছে? মাতলি, Saw | 
২। “মহাশয়! আপনি জানেন ai a ২। Sa, কশ্যপ, ভরত, 
খিকুমার নহে।” কে) কে, (খ) কাহার দেবরাজ, তাপসী | 
প্রতি এই উক্তি করিয়াছে? 

পঞ্চম Chars 


নীচে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হইয়াছে, ডানদিকে সেগুলির উত্তর দাও :— 

| এতাদৃশ মহাত্বার নাম বণ করিয়া উঃ 
বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণে bial যাওয়া 
অবিধেয়। মহাত্মাটি কে? 

২। আমি যখন নিতান্ত faces হইয় উঃ 
প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আর 
আমার অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। 
প্রিয়া কে? 

৩। ^9 আপন জননীর নিকট যাউক।৮  উ$__ 
ও কে? 

৪ | মহাশয়! আপনি জানেন না, এ af. উঃ 
কুমার নহে ।__-মহাশয় বলিয়া কাহাকে 
সম্বোধন কর! হইয়াছে ? 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৭১ 


ষষ্ঠ ierg 
একটিমাত্র বাক্যে উত্তর দিবে £_ 
»| gg ও ভরত গল্পটির প্রতিপাগ্য বিষয় কি? 
[উত্তর-_একমাত্র পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিই সংসারে আসিয়া পুত্ৰস্পৰ্শস্থখ পাইয়া 
পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন | ] 
21 দক্ষিণ বাছ স্পন্দনেও রাজা অভীষ্ট লাভের সভাবনা নাই কেন 


বলিলেন ? 
[ উত্তর-_পত্নী শকুত্তলাকে হারাইয়! রাজার মনে গভীর নেরাশ্যের সঞ্চার 


হওয়ায় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন | ] 
সপ্তম প্রশ্নগুচ্ছ 
বামদিকে প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর ডানদিকে দেওয়া আছে। যেটি aes 


উত্তর তাহার লীচে চিহ্ন দাও ২ 
১। gaa ও শকুন্তলা! গল্পটির লেখক  বঞ্চিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র 


কে? i বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর ed I 
২। ' লেখক কোন্‌ শতাব্দীর লোক ? . বিংশ শতাব্দী, চতুৰ্দশ শতাব্দী, 
উনবিংশ শতাব্দী । 
e| লেখকের জন্মস্থান কি? কীঠালপাড়া, বীরসিংহ, AA, 
চট্টগ্রাম | 


si ডানদিকে লিখিত বইগুলির মধ্যে সীতার বনবাস, কপালকুগুলা, 
কোন্গুলি তিনি লিখিয়াছেন ? রামায়ণ, শকুন্তলা, পলাশীর যুদ্ধ 
পথের পাঁচালী, মেঘনাদবধ কাব্য | 


—— 


অষ্টম শ্রেণী 
বাংলা পদ্য 
মা- দেবেন্দ্রনাথ সেন 


প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 


ডানদিকে যে সকল শব্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বামদিকের প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া! আছে। যেটি ঠিক উত্তর তাহার নীচে চিহ্ন দাও :— 


"1 কৰি কোন্‌ কোন্‌ স্থানে গিয়াছেন? 


২। সৰ্ক্তী্থার কাহাকে বলা হইয়াছে? 


বৈদ্নাথ, সিমলা, হরিদ্বার, সীতাকুণ্ড, 
বৃন্দাবন, দ্বারকা, রামেশ্বর, প্রয়াগ। 
কাশী, পুরী, জন্মস্থান, কালীঘাট, 
হরিদ্বার | 


৬। গীতগোবিন্দ কি? একজন কবি, একটি গ্রন্থ, একটি 
গায়ক, একটি স্থান | 
৪ মুদ্দের কোথায় অবস্থিত? উত্তর প্রদেশে, উড়িষ্যায়, ব্রহ্মদেশে, 
বিহারে, সিন্ধু-প্রদেশে, সিংহলে | 
& V প্ৰফুল্ল আশ্রম কোথায়? কলিকাতায়, বৃন্দাবনে, উড়িয্যায়, 
আসামে। 
দ্বিতীয় garg - 
বামদিকের প্রশ্নের সম্ভাব্য দুইটি উত্তর ডানদিকে দেওয়া আছে ; যেটি ঠিক 
নয়, তাহা কাটিয়া দাও se 
১ ‘মা! বলিতে কৰি কাহাকে বুঝাইয়াছেন ? জননী, জন্মভূমি | 
31 জানকী কে? সীতা, দময়ন্তী | 
৩। বাধাস্তাম কে? এক ব্যক্তি, হিন্দুর উপাস্ত দেব। 


8| চিত্ত কোথায় পুর্ণ হয়? 


কাশীতে, জন্মস্থানে | 
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তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
একটিমাত্র বাক্যে উত্তর দিবে 2 
কবির প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু কি? 
[ উত্তর-_জননী জন্মভুমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। ] 
চতুৰ্থ প্রশ্নগুচ্ছ 
stater লিখিত শব্দগুলির অর্থ ডানদিকে দেওয়া আছে, কিন্ত ক্রমানুসারে 
সাজানো হয় নাই। সংখ্য! দ্বার! অর্থগুলি ক্রমানুসারে সাজাইয়া দাও 2— 
১। চিত্ত মিলনস্থল €| সর্বতীর্থগার  অন্তঃকরণ 


2) বিন্ধ্য ব্যাকুল ৬। সঙ্গম দেখিয়া 
at নিরখিয়া দেখিলাম ৭। হেরিলাম বন্দনা করিলাম 
৪1 উতল! শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান ৮। ag একটি পর্বতের নাম 
ব্যাকরণ 
প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 
জন্ধি__সন্ধিঘটত যে পদটি ঠিক, তাহার নীচে দাগ দাও :— 
যদি + অপি_ যগ্পি qari 
জন+এক-__ জনৈক জনেক 
শিরঃ7+ছেদ__ ‘ শিরচ্ছেদ শিরশ্ছেদ 
দুঃ+ অদৃষ্ট _ ছুরাদৃই wage 
মনঃ+মোহন-_ মনমোহন মনোমোহন 
দ্বিতীয় chien 
পদ-পরিচয়-_ 


“তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটি ভাল খেলনা দিব |" 

এই রাক্য-হইতে উদ্ধৃত নিয়ে বামদিকে লিখিত শব্দগুলির কোন্টি কোন্‌ পদ, 
ডানদিকে লিখিত পদের নামের নীচে চিহ্ দিয়! দেখাও ২ 

১। তুমি বিশেষ্য, অব্যয়, সর্বনাম | 

২। ছাড়িয়া ; অব্যয়, ক্রিয়া-বিশেষণ, ক্রিয়া! | 

৩। সিংহশিশুকে_- সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়, বিশেষ্য । 


১৭৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়লিখিত শব্দগুলির নীচে একাদিক্রমে সংখ্যা বসাইয়! বাক্যটি সাজাইলে 
কিরূপ হইবে, দেখাও । কেবল সংখ্যা বসাইতে হইবে। 
বালকের, এস্থানে, ব্যতীত, কহিলেন, কিন্তু, খষিকুমার, দেখিয়াই, রাজা, 


আকার, সম্ভাবনা, বোধ, অন্তবিধ, প্রকার, নয়, সমাগম, হইতেছে, ঝষিকুমার, 
বালকের, নাই | 


চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 


নিয়লিখিত শব্দগুলির কোন্টি কোন্‌ বিভক্তিযুক্ত, সংখ্যা দ্বার! নির্দেশ 
কর 45 


তপন্বীদিগের আমা হ'তে 

রাজাকে তোর! 

আশ্রমে সবাইকে দিয়া 

তোমায় সবের মাঝে 
পঞ্চম প্রশ্মগুচ্ছ 


কারক-_ 


নীচে বামদিকে লিখিত বাক্যগুলিতে মোটা অক্ষরের পদগুলি কোন্‌ 
কারকে হইয়াছে, তাহ ডানদিকে লিখিত কারকগুলির যেটি হইবে তাহাতে 
চিহ্ন দাও :— 


১। রাজা রথ হইতে অবতরণ করিয়া কর্তা, সম্প্রদান, অপাদান ৷ 

জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

এমন স্থানে কে giel করিতেছে ?- কর্তা, অধিকরণ করণ | 

৩। যাহার’ পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গ্রাত্রং  সম্প্রদান, অধিকরণ১ সম্বন্ধ পদ, 

"H করিয়া কি অনুপম a: অনুভব কর্ম, অপাদান। 

করে, তাহা বলা যায় at 

তাই, মা, তোমার পাশে এসেছি আবার কর্তা, অধিকরণ, ges পদ, 
কর্ম। 


২ 
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aS প্রশ্নগুচ্ছ 
সমাস_ 
বামদিকের মোটা! অক্ষরে লিখিত পদগুলি যে সমাসের অন্তভুক্তি হইবে, 
ডানদিকে লিখিত সমাসের নাম হইতে একটি চিহ্নিত করিয়া দেখাও £- 


>| এই মহাত্মার নাম শুনিয়াছি_ কর্মধারয়, বহুব্রীহি, Re 

২। শিশু সিংহ-শিশুর কেশ আকর্ষণ Fa, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব। 
করিতেছে_ 

e| রাঁধাশ্যামে নিরখিয়া করিলাম কত. কর্মধারয়ঃ অব্যয়ীভাব, gg) 
SIO 


৪। করিলাম পুণ্য স্নান ত্রিবেশী-স্মে__ দ্বন্দ, কর্মধারয়, fae, বহুত্ৰীহি। 


সপ্তম শ্ৰেণী 
বিষয়__বাংলা কবিতা__প্রীর্থনাতীত দান’ 
নিয়ে কতকগুলি প্রশ্নগুচ্ছ করিয়া দেওয়া আছে। প্রত্যেক eg সহিত 
তাহার সমাধান সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। নির্দেশগুলি ভালভাবে পড়িবে 
এবং উত্তর দিবে | এ সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রশনগুচ্ছের সহিত নমুনা দেওয়া আছে। 
. ejus geg 
নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন কর! হইয়াছে। তাহাদের উত্তর দেওয়া আছে। যে 
শব্দটি ঠিক বলিয়| মনে হইবে সেই শব্দটির নীচে দাগ দিবে ॥ মনে রাখিবে যে, 
একটিমাত্র শব্দের নীচে দাগ ere হইবে । 
নমুনা_বিদ্ভালয়ে কোন্‌ শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীর সহিত সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
রাখেন? 
শ্রেণী-শিক্ষয়িত্রী, ইতিহাস-শিক্ষয়িত্রী, ব্যায়াম-শিক্ষয়িত্রী | 
এখানে প্রশ্নটতে ছাত্রীর সহিত সর্ববাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখার কথা আছে; 
কাজেই “শ্রেণী-শিক্ষয়িত্রী”” শবটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইবে। অতএব “শ্রেণী- 
শিক্ষয়িত্রী” শব্দটির নীচে দাগ দেওয়া হইল | 


১৭৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


প্রশ্ন ১) বেশী রাখা কোন্‌ জাতির ধর্মের অঙ্গ ? 
রাজপুত, শিখ, মহারাষ্ট্র মান্রাজী | 
(২) মোগলদিগের ঠিক পূর্বে কোন্‌ মুসলমান রাজবংশ দিল্লীতে রাজত্ব 
করিত? 
আরবদেশীয় মুসলমান, পাঠান, তুর্কী, কাবুলদেশীয় মুসলমান | 
(৩) সুহিদগঞ্জ কোথায় অবস্থিত? 
বিহার, পাঞ্জাব, মধ্য-প্রদেশ, উড়িষ্যা। 
(8) "ref শব্দটিকে aco কি বলে? 
রক্তচিহ্ছিত, রক্তবর্ণ, রক্তাক্ত | 
(¢) ধরণীতল বলিতে কি বুঝ? 
মাটির নীচে, পৃথিবী, আকাশের নীচে। 
(৬) অবহেল! শব্দটি কোন্‌ শব্দ দ্বারা বুঝানো যায়? 
অপমান করা, তুচ্ছ করা, সম্মান দেখানে। 
(৭) শিখধর্মের চিহ্ন কি? 
পাগড়ী, পঞ্চককার, পোষাক | 


দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 


নিয়ে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া! আছে। শৃন্ত স্থানগুলিতে এরূপ 
“বন্দ বসাও যাহাতে বাক্যগুলির অর্থ সম্পূর্ণ হয়। 
নমুন|-_পাখী কলরব করে। 
সম্ভাব্য উত্তর_সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে, প্রভাতে | 
এখানে কলরবের কথা বল! আছে; স্থতরাং যে সময়ে পাখীরা কলরব 
করে তাহা ‘প্রভাত কাল” । অতএব xq স্থানে ‘প্রভাতে’ কথাটি বসিবে। 
CS (১) বন্দীকে — আনা হয়? 
উ£-_সসম্মানে, বাঁধিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে, বন্ধুর AT | 
(২) শিখের পক্ষে — ধর্ত্যাগের on eis 
উঃ ক্রোধ প্রকাশ করা, বেণী ছেদন, হাসিয়া কথা বলা। 
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(৩) নবাব কহিলেন, আমি তোমার উপরে ক্রোধ করিব না কারণ তুমি = 
উঃ_ আমার শক্ত, বিধর্মী, মহাবীর | 
(8) শিখদের রক্তে সুহিদগঞ্জের ভূমি — হ্ইয়া উঠিল। 
উঃ__কঠিন, রক্তরাঙ!, së? 
(৫) তরুসিংহ কহিল, "val করিতে চাহিয়! তুমি আমাকে = SE I 
উঃ_ খুশি, অপমান, দুঃখী | 
ও তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়ে কতকগুলি শব্দ উপর হইতে নীচের দিকে পর পর সাজানো আছে | 
এই শব্দগুলির ডানদিকে অন্থব্ধপভাবে কতকগুলি শব্দ বসানো আছে এবং 
ডানদিকের শব্দগুলির ad “( )৮ চিহ্নিত স্থান আছে। বামদিকের যে 
শব্দটির সহিত ডানদিকের যে শব্দটি অর্থ-সম্পর্কযুক্ত হইবে, ডানদিকের শব্দটির 
পার্থের শৃন্তস্থানে বামদিকের শব্দটির ক্রমিক লম্বরটিমাত্র বাইয়া দিবে। 
নমুনা £_(১) বঙ্গদেশ কটক. (2) 
(২) উড়িম্যা কলিকাতা € ১ 
বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা .এবং উড়িস্যার রাজধানী কটক ; সুতরাং 
বঙ্গদেশ ও কলিকাতা এবং Bra a কটক ‘দেশ’ এবং ‘রাজধানী’ সম্বন্ধযুক্ত ৷ 
সুতরাং কলিকাতার পার্থে “( ) চিহ্নিত স্থানে ক্রমিক সংখ্যা (১) এবং 
কটক শব্দটির পার্শ্বে “( +) চিন্কিত স্থানে উড়িয্যার ক্রমিক সংখ্যা (২) বসাইতে 
হইবে | অতএব পূর্ণ ঈপ্সিত উত্তর হইবে কলিকাতা (১), কটক (২)। 


(১) "fice গীথিয়া রহিল (€ ) 
(২) অবহেলা ক্ষমাকরিতে () 
(৩) না করি ক্রোধ তুচ্ছ করা Gel 
(8) গাথা রাগ (Cy) 
(6) বরণ মনে ( 2) 
(৭) অঙ্থরোধ পৃথিবী IS 
(৮) হদয়ে ad (7) 


১৭৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 
চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 


নিয়ে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি ঠিক বলিয়া! মনে করিবে, সেই 
উত্তরটির নীচে দাগ দিবে। 


১। নবাব কহিল, “শুন তরুসিংহ 
তোমারে ক্ষমিতে চাই |? 
নবাব তরুসিংহকে কেন ক্ষমা করিতে চাহিয়াছিলেন ? 


(ক) কারণ তরুসিংহ তাহার শক্ত ছিলেন। 
(4) তরুসিংহ বিধর্মী ছিলেন। 
(গ) তরুসিংহ মহাবীর ছিলেন। ' 


২। bs বলে, “মোরে কেন তব 
এত অবহেলা ভাই |” 


তরুসিংহ “মাকে কেন অবহেলা মনে করিয়াছিলেন? কারণ ক্ষমা কর! 
যায় তাহাকে যে-- : 


(ক) তাহার "fag | 
থে) তাহার অপেক্ষা শক্তিশালী । 
(গ) দুৰ্ব্বল ও অসহায় | 


9| সুহিদগঞ্জ রক্তবরণ 
হইল ধরণীতল 
সহিদগঞ্জ রক্তবরণ হইয়াছিল, কারণ 


(কে) সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। 
(4) শিখদের রক্ত ভূমিতে পতিত হইয়াছিল | 
গে) রাত্রিতে শিশিরপাত হইয়াছিল | 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৭৯ 


পঞ্চম প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়ে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে করিবে, সেই 
উত্তরটির নীচে দাগ দিবে। 
(ক) পাঠ্য-বিষয় $ 
১। ত্রুসিংহ কে ছিলেন? 
(ক) শিখদিগের নেতা | 
(4) নবাবের বন্ধু | 
গে) পাঠানদিগের সাহায্যকারী | 
২। তরুমিংহকে কে ক্ষম| করিতে চাহিয়াছিলেন ? 
(ক) শিখগণ | 
(a) পাঞ্জাবের রাজা | 
(গ) পাঠানদের নেতা নবাব 


(a) কবি-পরিচিতি 8 

১। বাংল! দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম কি? 
(ক) afeaper চট্টোপাধ্যায় | 
(খ) egal দেবী। 
(গে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ 

২। রবীন্দ্রনাথের পিতার নাম কি? 
(ক) ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
(4) মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
(গ) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। 

v| রবীন্দ্রনাথ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? 
(ক) আগ্রায়। 
(4) জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়ীতে | 
(গ) মধ্য-প্রদেশে | 


১৮০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 
যষ্ঠ প্রশ্নগুচ্ছ 
নিমের প্রশ্নের সহিত কয়েকটি উত্তর দেওয়া "EI যে উত্তরটি তোমার 
ঠিক বলিয়া মনে হইবে, তাহার নীচে দাগ দিবে | 
প্রার্থনাতীত দান” কবিতাটি পাঠ করিলে এই শিক্ষ| পাওয়া যায় যে 


(ক) প্রাণত্যাগ কর! ভাল, কিন্তু ধর্মত্যাগ কর! কোন ক্রমেই উচিত নহে ॥ 
(খ) শক্রকে "ril করিতে হয় al | 


গে) মুসলমানের! শিখদিগকে খুব শ্রদ্ধা করে। 


সপ্তম শ্ৰেণী 
বিষয় বাংলা কবিতা-_রাঁজ-বিচার” 

নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন গুচ্ছাকারে দেওয়া আছে। প্রত্যেক গুচ্ছের সহিত 
তাহার সমাধান সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া! আছে। নির্দেশগুলি ভালভাবে পড়িবে 
এবং উত্তর দিবে। এ aere প্রত্যেক hieren সহিত নমুনা দেওয়া! আছে। 

প্রথম ees ` 

নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন কর! হইয়াছে ; তাহাদের উত্তর দেওয়া আছে।' যে 
শব্দটি ঠিক বলিয়া মনে হইবে সেই শব্দটির নীচে দাগ দিবে। মনে রাখিবে যে, 
একটি শব্দের নীচে দাগ দিতে sën | 

WIN £ পড়াশুনা সম্বন্ধে ছাত্রী কাহার নিকটে সাহায্য গ্রহণ করিবে ? 

ভগ্নী, শিক্ষয়িত্ৰী, TS, সহপাঠিনী | 

এখানে প্রশ্নটিতে ছাত্রীর পড়াশুনার কথা আছে_ কাজেই “শিক্ষ্নিত্রী শব্দটি 
AU ঠিক উত্তর হইবে। অতএব “শিক্ষিত” শব্দটির নীচে দাগ দেওয়া হইল | 
অশ্ন (0) পুরাকালে বিচারের ভার কাহার উপরে ছিল? 

সেনাপতি, মন্ত্রী, রাজা, পুরোহিত | 


(২) Ret শব্দটির প্রতিশব্দ বল। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্টি 
ইহার প্রতিশব্দ? 


অনিল, দ্বিজ, তপন, ARF I 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৮১ 


(৩) চলিত বাংলায় বিপ্রকে কি বল! হয়? 
নেড়ে, মেড়ো, বামুন, CANE | 
(8) রমণী শব্দটির প্রতিশব্দের নীচে দাগ দাও s— 
' কিন্নরী, নারী, দেবী, প্রেতিনী। 
(৫) চলিত বাংলায় রমণীকে কি বলে? 
বৌদি, si, ননদ, বোন | 
(৬) ‘quaane’ নাম শুনিলে কোন্‌ দেশবাসী বুঝায়? 
রাজপুতানা, দিলী, পুণা, মহারাষ্ট্র 1 


দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়ে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া আছে $ শৃন্তস্থানগুলিতে এরূপ শব্দ 
ante যাহাতে বাক্যগুলির অর্থ সম্পূর্ণ হয়। 
নমুনা RH উদিত হয়। 
সম্ভাব্য উর্তর- সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে, প্রভাতে, রাত্রিকালে। 
এখানে স্বর্য্যোদয়ের কথা বলা আছে; সুতরাং যে সময়ে AOA হয় 
তাহা! প্রভাত কাল। “অতএব AD স্থানে “প্রভাতে” কথাটি বসিরে। 
প্রশ্ন (১) চোরে কি দিব উঠ__সাজা, সম্মান, পুরস্কার, উচ্চপদ | 
(২) রমণী মোর আছিল সেই_ উঃ--ঘরে, আকাশে, মাটির নীচে | 
(o) Pärd সেথা পশিল-- : Gët. fat) তরে, মুনি, সাধু। 


তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়ে কতকগুলি শব্দ উপর হইতে নীচের দিকে পর পর সাজানো আছে। 
এই শব্বগুলির ডানদিকে অনুরূপভাবে কতকগুলি শব্দ বসানো আছে এবং 
ডানদিকের শব্দগুলির পার্শ্বে “(+)” চিঙ্কিত স্থান আছে। বামদিকের যে 
শব্দটির সহিত ডানদিকের যে শব্দটি অর্থ সম্পর্কযুক্ত হইবে, ডানদিকের শব্দটির 
পারের da স্থানে বামদিকের শব্দটির ক্রমিক নম্বরটিমাত্র বসাইয়া দিবে | 


নমুনা :_(১) বঙ্দদেশ কটক (2 
(২) Sf _ কলিকাতা Ga) 


১৮২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 

বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা এবং উড়িষ্যার রাজধানী কটক ; সুতরাং 
TT ও কলিকাতা এবং উড়িষ্যা ও কটক ‘দেশ’ এবং “রাজধানী” WATS | 
সুতরাং কলিকাতার atc চিহ্নিত স্থানে ক্রমিক সংখ্য! (১) এবং কটক 
শব্দটির পার্শের "( )” চিহ্নিত স্থানে উড়িষ্যার ক্রমিক oa (২) বসাইতে 
হইবে। অতএব পূর্ণ Sie উত্তর হইবে কলিকাতা! (১), কটক (২)। 


(১) নিশীথে ব্রাহ্মণ EEN 

(২) বিপ্ৰ প্রবেশ করিল C) 

(৩) পশিল জন্য GI 

(8) তরে বলে C) 

(৫) কহে গভীর রাত্রিতে ©) 
চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 


নিয়ে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। যে-উত্তরটি ঠিক বলিয়। মনে করিবে, সেই 
উত্তরটির নীচে দাগ দিবে | 
21 “বেঁধেছি তারে এখন কহ 
চোরে কি দিব সাজ! ?" 
চোরকে কেন সাজা ones] হইবে? 


(ক) সে Po ব্রাহ্মণের স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করিবার eg তাহার গৃহে প্রবেশ 
করিয়াছিল | 

(4) সে ত্রাহ্মণকে পুরস্কার দিয়াছিল। 

(গ) সে ব্রাহ্মণের সহিত শাস্তালাপ করিতে আপিয়াছিল। 

২। মুক্তি দাও কহিলা শুধু 

রতনরাওরাজ |” 

ব্ৰাঙ্মণকে পুত্রহস্ জানিয়াও বিপ্রকে রাজ! কেন মুক্তি দিলেন? 

(ক) রাজ! অপক্ষপাতী, স্তায়বান বিচারক | 

(খ) রাজার পুত্রস্নেহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। 

(গ) রাজা ব্রাহ্মণের উপরে জুদ্ধ হইয়াছিলেন। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষ! 


v! ব্রান্মণেরে এনেছি ধরে কি তারে দিব সাজা [d 
রাজদত ত্রাহ্মণকে কেন বন্দী করিয়াছিল? 

(ক) ব্ৰাহ্মণ রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিল | 

(q) ব্রাহ্মণের কার্যে সে Fee হইয়াছিল | 


2 পঞ্চম SOR 
নিয়ে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। নে উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে করিবে, দেই 
উত্তরটির নীচে দাগ দিবে 
(ক) পাঠ্য-বিষয়_ 
31 বৃতনরাও কে ছিলেন? 
(ক) মন্ত্র 
(খ) সেনাপতি 
(a) রাজা | 


২। age কাহার অধীনে কাজ করিতেন ? 


(ক) জনসাধারণের 
(খ) রাজার 
(গ) sarl 
(খ) কবি-পরিচিতি_ 
51 কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন__ 
(s) কলিকাতায় 
(4) রাজপুতানায় 
(গ) মধ্য-প্রদেশে! 
| ২। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন__- 
(ক) ব্ৰাহ্ম, খে) খ্রীষ্টান, গে) হিন্দু, (ঘ) মুসলমান | 


See -শিক্ষা-প্রস 


ol কবির রবীন্দ্রনাথ শিক্ষালাভ করেন 
(ক) স্কুলে, খে) গৃহে, গে) বিশ্ববিদ্যালয়ে | 
ষ্ঠ epos 
নিয়ের প্রশ্নটির সহিত কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি তোমার 


ঠিক বলিয়া মনে হইবে, তাহার-নীচে দাগ দিবে | 
v Ste Rett কবিতাটি পড়িলে জানা যায় 


(3). আদর্শ রাজা অপক্ষপাতী হন ও AJ বিচার করেন। 
(২) কাহারও প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত «c | 
(৬) রাজদূত রাজাজ্ঞা পালন করেন। 


28 শ্রেণী 


ইতিহাস 
(১) পাঠ্য-বিষয়-_“চন্দরগুপ্ত cim 


প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 


পাশে যে উত্তর দেওয়া আছে তাহার মধ্যে তুমি যেটি ঠিক মনে করিবে, 
তাহার নীচে দাগ দিবে। 


(১ aeren পিতা কোন্‌ উঃ খিলজী 
রাজবংশতুক্ত ছিলেন? 


(২) sereces মাতার নাম উঃ 


(৩) seretes মাতা ছিলেন _ উঃ 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৮৫ 
দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
sais পুরণ কর £- 
চন্্রগুপ্তের মাতা — নাম অন্থসারে তাহার বংশের নাম — রাখা হয়। 
pares __দিগের নিকটে যুদ্ধবিগ্ভা শিক্ষা করিয়াছিলেন | 
আলেকজাগ্ডারের সেনাপতির নাম — 1 
গ্রীকগণ চন্্রগুপ্তের সহিত — করিয়াছিলেন | 


তৃতীয় ciue 


নিয়ে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। এ 
উত্তরগুলির od বন্ধনী আছে, বন্ধনীর মধ্যে সঠিক সংখ্যাটি বসাও | 


(১) চন্্রগুপ্তের রাজ্যে চোরকে__ উঃ গ্ৰীক রাজকন্যার ( ) 
(২) চন্দ্ৰগুপ্তের সহিত বিবাহ হইয়াছিল_ উঠ কঠোর দণ্ড দেওয়া 
হইত ( ) 


সেলুকাস varecds সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন__উঃ চাণক্য ( ) 
চন্দ্ৰগুপ্ত সর্বদা কাহার পরামর্শ লইয়! কার্য্য উঃ পাঁচ শত 


করিতেন ? হস্তী দিয়া ( ) 
: চতুর্থ enter d 
নিয়ে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়| হইল ;. যেটি সঠিক তাহার নীচে দাগ 
«te | 
মৌর্য্যবংশের উন্নতির কারণ_ 
(ক) শ্রীকদিগের সাহায্য 
(4) নন্দবংশের অত্যাচার 


গে) চাণক্যের বুদ্ধি ও কৌশল | 


১৮৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 
(২) পাঠ্য-বিষয়__“অশৌক” 

প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 
সঠিক উত্তরের নীচে দাগ fica | 


(১) অশোক কোন্‌ সম্রাট বংশের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলেন? 


(২) Gies প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? 


(৩) কোন্‌ মন্ত্রীর বুদ্ধিতে মৌর্য্যবংশের এতদূর 
উন্নতি হইয়াছিল? 


(s) মৌধ্যবংশের পুর্বে কোন্‌ রাজবংশ রাজত্ব 
করিত ? 


দ্বিতীয় ethene 
শূন্তস্থান পুরণ কর £__ 
অশোকের পিতার নাম — | 
অশোক পরজীবনে — গ্রহণ করিয়াছিলেন | 
অশোক — জয় করিয়াছিলেন | 


তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে। 
বৌদ্ধধৰ্ম গ্রহণের পূর্বে অশোকের নাম ছিল-_ 
(১) হ্য্যসম। 
(২) চণ্ডাশোক 
(৩) পার্থপারথি। 


Pä 


নিয়ে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা 
চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 


acf বন্ধনী আছে, এ বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরের সংখ্যা বসাও | 


(১) 
(২) 
(9) 
(8) 
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EM 


প্রথম জীবনে অশোক ছিলেন কলিঙ্গ জয়ের পর 
অশোকের মতি পরিবর্তন হইয়াছিল অত্যন্ত faba 


১৮৭ 


| উত্তরগুলির 


LD 
L? 


অশোকের মতি পরিবর্তনের কারণ ভারতের সামরিক শক্তিনাশের 


কারণ 
কলিঙগবাসীর দুঃখ-দুর্দশ! €( ) 


শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধধর্ম 


পঞ্চম প্রশ্নগুচ্ছ 


জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত অশৌক-_ 
(ক) পথপার্থে বৃক্ষরোপণ করেন 

(খ) লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করেন 
(a) রাজকর বুদ্ধি করেন | 


সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে | 

রোগীদিগের নিমিত্ত অশোক কি করিয়াছিলেন? 

(ক) বিদ্যালয় স্থাপন করেন 

(খ) হাসপাতাল নির্মাণ করেন 

(গ) ধৰ্ম্মশিক্ষা দেন। 

সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে। 

äerd প্রচারের নিমিত্ত কি করিয়াছিলেন? 

(ক) কঠোরহস্তে দেশের অনাচার দমন করিয়াছিলেন 
() বিদেশে ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন 

(8) দেশে শিক্ষা-প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | 


সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে। 


€» 


1১৮৮ 


শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


(৩) পাঠ্য-বিষয়--«আওরংজেব” 


প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 


সঠিক উত্তরের নীচে দাগ fica | 


en (১) 


দিল্লীতে কোন্‌ সর্বশেষ মুসলমান রাজবংশ উঃ__লোদী 
রাজত্ব করিয়াছিলেন ? 


দাস 
মুঘল 
তুঘলক 
খিলজী। 
(২) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? উ£- হুমায়ুন 
আলাউদ্দীন খিলজী 
বাবর 
ইব্রাহিম লোদী। 
(৩) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম কি? উঃ_সাজাহান 
আকবর 
জাহাঙ্গীর | 
(৪) ভারতে একতা স্থাপনের Saa করা 
নিমিত্ত কি কর উচিত? হিন্দুমুলমানের মধ্যে, একতা 
t মুমলমানদের শক্তি বৃদ্ধি Fal | 
(৫) আওরংজেব কেন ভারতে মুসলমান উঃ_তিনি sf ছিলেন 
TROT কারণ হইয়া- EE ছিলেন 
ছিলেন? তিনি হিন্ুবদবধী ছিলেন 
তিনি কঠোর শাসক ছিলেন। 
, প্রশ্নগুচ্ছ 
শূন্যস্থান পুরণ কর := 
দাক্ষিণাত্যে 


জিজিয়| করের প্রতিবাদে রাণা = 
Sn == রাজ্যশাসন কার্যে আওরং 


__ আওরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন | 
তাহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। 
লেবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। 


— UR 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষ! ১৮৯ 
আওরংজেব পিতা __কে কারাগারে বন্দী করিয়াছিলেন | 
সাজাহানের বন্দীদশায় Foi — তাহার ol করিতেন । 
তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন এলোমেলোতাবে cren আছে। সেইগুলির পার্শ্বে 
বন্ধনীর মধ্যে সঠিক সংখ্যাগুলি বসাইয়! বুঝাইয়া দাও যে, কোন্‌ প্রশ্নের সঠিক 
উত্তর কোন্টি। | 


(3) আওরংজেবের carb) কন্যার নাম__ মুরাদ ( ) 

(২) কোন্‌ ভ্রাতা যুদ্ধের সময় প্রথমে সাহায্য দার! ( ) 
করিয়াছিলেন ? 

(৩) আওরংজেবের কোন্‌ ভ্রাতা আরাকানে জেবউন্নিসা ( ) 
পলাইয়া যান? ; 

(8) জিহন আলী খাঁর সাহায্যে আওরংজেব কোন্‌ welt ) 
ভ্রাতাকে বন্দী করেন ও পরে বধ করেন? 

চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 


প্রশ্নগুলির নীচে কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে L তুমি যেটি সঠিক 


উত্তর মনে করিবে, তাহার নীচে দাগ দাও। : 
১। আওরংজেবের অত্যাচারের প্রতিবাদে কোন্‌: কোন্‌ হিন্দুজাতি 


Dram বরিয়াছিল p 


(ক) ator ও fte 


(খ) রাজপুত ও মহারাষ্ট্র জাতি 
(গ) মাদ্রাজী। 
২। আওরংজেবের শেষ-জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল ? / 
(ক) শাস্তি স্থাপনে 
খে) বিদ্রোহ দমনে 
(গ) ধর্মচচ্চায় 
(ঘ) পড়াশুনায় । 


সপ্তম শ্রেণী 


ভূগোল 
‘ক’ বিভাগ 
১। দক্ষিণ আমেরিকার সীমারেখাযুক্ত প্রদত্ত মানচিত্রে নিয়লিখিতগুলির 
অবস্থান দেখাও 2— j 
আমাজন নদীর প্রধান ধারা, আত্ডিজ, m6 টিটিকাকা, কুইটো, চিলি, 
পারা, ম্যাগেলান, (বুয়েনস্‌ এয়াস? রিওডিজেনেরা । (শহর ও অন্তরীপা 
বিন্দু দ্বারা, নদী ও প্রণালী একটি রেখা দ্বারা, পর্বত দুইটি সমান্তরাল রেখ 
দ্বারা এবং দেশ ও হৃদ একটি সীমাবদ্ধ রেখা দ্বারা দেখাও | ) 
এ" বিভাগ (একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে ) 
| পর্বতের শ্রেণী বিভাগ কর. এবং প্রত্যেক প্রকার AMS কিতাবে 
SÉ হয় বর্ণনা কর! প্রয়োজনান্যায়ী area দ্বার! বুঝাইয়! দাও | 
২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :— 
স্থানীয় সময়, অক্ষরেখা, প্রমাণকাল, দ্রাঘিমারেখা। 
«p বিভাগ (একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ) 
১। অষ্টরেলিয়ার জীবজন্ ও উদ্ভিদের বিবরণ দাও | 
২। আক্রিকার জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
"er বিভাগ 
১। শূল্তস্থান পুরণ কর £_ 
(ক) আফ্রিকার উত্তরে বিশাল — মরুভূমি অবস্থিত | 
(খ) ট্যাসমেনিয়। — জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। 
(গ) = ক্রান্তিরেখা অষ্থেলিয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছে | 
(ঘ) অক্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম নগর — | 
(ঙ) = সমগ্র অষ্ট্েলিয়ান্‌ কমন্ওয়েলুথের রাজধানী । 
(s) দিবারাত্রি সংঘটিত হয় — গতির ফলে! 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৯১ 
ছে) দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ মরুভূমির নাম — মকুভূমি | 
(জ) ২১শে জুন — রেখার উপর হ্য্যকিরণ _-ভাবে পতিত zi 
এ দিনকে — বলে। 
২। (ক) দেশ ও রাজধানীগুলির নাম ওলট-পালট করিয়া সাজানো আছে। 
প্রত্যেক দেশের পার্শ্বে তাহার রাজধানীর নামটি বসাও £- 
নিউ সাউথ am £ নাইরোবি 


কেনিয়া! B সিডনি 

ইন্দোনেশিয়া g বোগোটা! 

কলম্বিয়া : জাকার্তী 

(খ) প্রত্যেকটি নদী ও তাহ! যে সাগরে পড়িয়াছে, তাহা ঠিকভাবে 
সাজাও :— 

নীল S আটলান্টিক মহাসাগর 

নাইজার : ভারত মহাসাগর 

statt E গিনি উপসাগর 


মারে-ডালিং £ ভূমধ্যসাগর 
e| বন্ধনীমধ্যস্থ ঠিক উত্তরটির নিয়ে দাগ দাও 2 
(ক) কিঘালিতে উৎকৃষ্ট ( কয়লা, লৌহ, হীরক ) পাওয়া যায় | 
খে) আফ্রিকার সর্ধোচ্চ পর্বতমালা ( আটলাস, Steen 
কিলিমাঞ্ারো )। 
গে) নিউজিল্যাণ্ডের রাজধানী ( অকল্যাণ ওয়েলিংটন, apa? চার্চ) | 
(s) কালগুলি-ও কুলগাভি ( লোহ, তাত্র, স্বৰ্ণ ) খনির eg বিখ্যাত | 
(s) অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমিতে প্রচুর ( মেষ, হরিণ, অশ্ব ) পালিত zx t 
(p) শ্রীণউইচে ০* সকাল ৮টার সময় ৩০* পুর্ব দ্রাঘিমায় (৬টা, ১০টা, 
১২টা ) বাজিবে। 
81 যেটি উপযুক্ত কারণ, তাহার পার্খে দাগ দাও 2— 
(ক) আফ্রিকার অধিকাংশ নদী নৌচালনার অযোগ্য । কারণ 
(১) নদীগুলি কুভীর ও জলহস্তী পরিপূর্ণ | 


১৯২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ : 


(২) নদীগুলি খরক্রোতা ও জলপ্রপাতসঙ্কুল । 
(৩) নদীগুলির তীরে অসত্য ও হিংস্র জাতি বাস করে। 
খে) কালাহারিতে মরুভূমি হইবার কারণ ইহা 
(১) Stand পর্ববতের বৃষ্িচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত 
(২) ভূ-বিবুবরেখার নিকটে অবস্থিত | 
(৩) ইহার অবস্থিতি সমুদ্রতীরে নয় | 
(গ) অস্ট্রেলিয়ায় লোক-বসতি কম।. কারণ__ 
(১) ইহা বিশাল সমুদ্র-পরিবেষ্টিত একটি প্রকাণ্ড Sri) 
(২) এখানে জীবনধারণের উপযোগী খাছ্াদ্রব্যের অভাব | 
(৩) দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে মরুভূমি | 
(x) মিশরকে “নীলনদের দান’ বলা হয়। কারণ-_ 
(3) নীলনদের উভয় তীরের প্রাকৃতিক v9 অতি মনোরম. 
(২) নীলনদের জলের উপর মিশরবাসীর অন্ন নির্ভর করে। 
(৩) নীলনদের.তীরে বিশ্ববিখ্যাত পিরামিডগুলি ও স্ফিংস্‌ অবস্থিত | - 


... বিভাগ 
| এশিয়া ও ইউরোপের মানচিত্রে সঙ্কেত চিহ্ন দ্বার নিম্নলিখিত 


স্থান, নদী, পর্বত প্রভৃতির অবস্থিতি নির্দেশ কর। চিহ্ৃগুলির পাশে, নামও 
লিখিয়! দিবে | 


th, 
সঙ্কেত fox $— গর্ত ...... fi 
Ken eege 
রেলপথ... ৮৮৮৮৮৮৮৮৮১৭ 
S24... (s] 
ANT 9 


বিন্ধ্য পরি আবু পর্বত, eS সিমলা; উটকামণ্ড, vul নদী; 


কাবেরী নদী; রাইন, সিন নদী, সাইবেরিয়া, গোদাবরী, Vet নৈনিতাল, 
Ce | e 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৯৩ 


x1 Se মানচিত্রে নিয়লিখিতগুলির অবস্থিতি বলিবে এবং নাম লিখিয়া 


দেখাইবে £ 
বঙ্গোপসাগর, শ্যাম, সিংহল, BAA, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড। 


e) শুন্তস্থান পূরণ কর ৫ 
(ক) পৃথিবীর সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ নদীর নাম __ 

(খ) হিমালয়ের সর্বোচ্চ চুড়ার নাম — | 

(গ) পৃথিবীর মধ্যে — সব্বাপেক্ষা বৃহৎ মরুভূমি | 

(3) এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ ভুভাগ AST অবস্থিত। 

ei নিয়ে বামদিকের, শ্রেণীতে কতকগুলি স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে 
কর শ্রেণীতে তাহাদের কোন্টি কি জন্য বিখ্যাত তাহ। এলোমেলো- 
ভাবে লেখ! রহিয়াছে, আর বামদিকের শ্রেণীর পাশে পাশে বন্ধনীর মধ্যে ১, ২, ৩ 
ইত্যাদি লেখ! আছে। এখন বামদিকের শ্রেণীর কোন্‌ স্থানটি কেন বিখ্যাত, 
তাহা নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে >, ২ ইত্যাদি লিখিয়! প্রকাশ কর। 


এবং ভানদি 


(১) reet. রাজপুতানার কাশ্মীর বল৷ হয় ( 
(২) উদয়পুর-_পাঞ্চাবের পার্বত্য স্বাস্থ্য-লিবাম ( 
(৩) wem জাপানের যন্ত্রশিল্লের CFE () 
(S) ওসাক!_ চানের একটি প্রধান বন্দর ও শিল্পকেন্দ্র () 


ডানদিকের কোন্‌ কোন্‌ নাম বামদিকের কোন্‌ কোন্‌ দেশের 
হা বামাদিকের নামের পাশের ১,২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা অনুযায়ী 


Käl 


রাজধানী, তা! 
ডানদিকে লিখিয়া প্রকাশ vs! 
(3) নেপাল fasi Ce) 
(২) ভারত sige | LI 
(৩) ইংলণ্ড রোম 5) 
C) 


(s) ইটালী লণ্ডন 


১৩ 


অষ্টম শ্রেণী 


গণিত 
সাধারণ নির্দেশ 2 
নিয়ে কতকগুলি অন্ধের প্রশ্ন দেওয়া! আছে। প্রশ্নগুলি পড়িয়া ডানদিকে 
€.) এর মধ্যে উত্তর বদাও। কোন প্রশ্ন কঠিন মনে হইলে তাহার জন্য 
সময় নষ্ট না করিয়! অন্তগুলি coal কর। নির্দেশ ন পাওয়া পর্য্যন্ত পরবর্তী 
Group-4q অঙ্কের জন্য চেষ্টা করিবে ai) 


পাটাগণিত $ Full Marks—35 
Group A—7 Marks 
১। (৫) ৬০ এবং ১০৫ এর গ. সা. গু. নির্ণয় কর। ' 
(5) ৩৬ এবং ৫৪ এর ল. সা. গু. নির্ণয় কর ।. 
২। ২-৬++-৬$-কত? 
Sl 3,8 1 এর গ. সা. ও. নির্ণয় কর। 
81 ১২, ২৯, ১৫ এর ল. সা. গু. নির্ণয় কর । 
€! 8৮৯১ Ht এবং & এর মধ্যে কোন্টি সর্বাপেক্ষা বড়? 
VI ৭ টাকার '৭৫=কত ? 
৭। (৫) '৬-কত? 


A ama পাটি পাটি পি পাটি 
১৫১৬২ ২০ 


(6) *১১-কত ? 
Group B—12 Marks 
Pom বামদিকের প্রশ্নের জন্য ডানদিকে কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে। 
যেটি শিকল উত্তর তাহার নীচে একটি রেখা টানিয় দাও (১৫ sti )। 
১। "era এর গ. ai. Q9. —'6, *২৫১ *ot, "৭৫ 
Sil 12727 
5] SE 
81 &1%০ আনার "১ অংশ = ১০০ আনা, ৬ পাই, ॥/ আনা, ৬১০ পাই 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা S 


৫1 এক ব্যক্তি ৫৬টি ছাগল ক্রয় করিয়া ৫২৮ টাকায় বিক্রয় করিল এবং 

তাহার ve টাকা লোকসান হইল। প্রত্যেকটি ছাগলের ক্রয়মূল্য কত? 
Solo, Rollo, ১৫২১ ১৭২ 

e| ১৬টা গরু যে সময়ে ৪/৮ সের ভুষি খাইতে পারে, সেই সময়ে ৪০্টা 
গরু কত ভুষি খাইবে? 

৭। একটি বাশের 2 অংশ জলে, ই অংশ কাদায় এবং অবশিষ্ট অংশ জলের 
উপরে আছে। বাশটি ৭০ হাত লম্বা! হইলে, জলের SAF কত হাত আছে? 

৮+| (a) ১৭৫ টাকা মূল্যের একটি গাভী ক্রয় করিয়া শতকরা ১২ টাকা 


লাভে বিক্রয় করা হইল॥ উহাতে মোট কত লাভ হইল ? 

(৮) জলপরিপূর্ণ একটি বাল্তির ওজন ৯ সের ১২ ছটাক; কিন্তু বাল্তি 
যখন w পর্য্যন্ত পূর্ণ থাকে, তখন উহার ওজন হয় মাত্র ৬ মের ৪ ছটাক। 
wemg বাল্তির ওজন কত? 

Group C—16 Marks 


১। কোন্‌ ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যার সহিত ১ যোগ করিলে Sei ৪, ৬, ৭, ৮, ৯ 


এবং ১১ দ্বারা বিভাজ্য হইবে ? 
২ । এমন বৃহত্তম সংখ্য। বাহির কর যাহার দ্ব 


নিঃশেষে ভাগ করা যায় 
দুইটি সংখ্যার গুণফল ১২৪৬০ এবং তাহাদের. গ. সা. গু. ৩৬ 5 


tat ৩৭৮, ৪৬২ এবং ৬৯৩কে 


EN 
ল. সা. ও. কত ? . 
*'oe-r't ২৫১৮৬ ৬৮ 
8l sean xsv WX 
৫1 wats কে শুদ্ধ দশমিক ভগ্নাংশে পরিবন্তিত Fa | 
৬ এক ব্যক্তি ৪ টাকা মণ দরে ৫০০ মণ চিনি ক্রয় করিয়া ৭৫ মণ শতকরা! 


১০ টাক! ক্ষতি করিয়া বিক্রয় করিল। অবশিষ্ট চিনি কি দরে বিক্রয় করিলে, 
সমুদয়ে তাহার শতকরা ১০ টাকা লাভ হইবে? 

4| 4, B, «emer কাজ করিয়া একটি কাজ ৩ দিনে শেষ করে। 
A একাকী ৫ দিনে এবং 7 একাকী ১২ দিনে কাজটি করিতে পারে। C 
একাকী কতদিনে এ কাজটি করিতে পারিবে? 


=কত ? 


বীজগণিত 2 Full Marks—30 
300৮ A—9 Marks 


Ze än , 42+5% PE 
১। 3 ws 5 EH কত? 


২। ৫-%) হইতে 68448) বিয়োগ কর। | 
৩। Foz X —82*y "a low, | 
81 92-3%/---322%2-কত ? 
€ গুণফল নিৰ্ণয় কর 012) (14-2) (1429) 
৬। (a* — 6a — 4)-- (a — 2) s 9 
A1 ০ এর মান কত হইলে 28 +552} 107460, 2+3 এর দ্বারা 

নিঃশেষে বিভাজ্য হইবে? 
ki 
31 


26s 2y8 +354 un কে 5989" হারা ভাগ কর) 

2? 132--99 কে 4-2 দ্বারা ভাগ করিয়া! সম্পূর্ণ ভাগফল লিখ | 
Grove B—9 Marks 

১। 2a84-3b এর বর্গ-কত ? 

২। ৪০-5% এর বর্গ-কত? 

9I tty =9 এবং wy = 99 হইলে, x2+y? এর মান কত? 

৪---৪ হইলে, ai এর মান নির্ণয় কর। 

€| @+2y)8 — EE 

VI (2a—35)9 — s » 


8I 


1 
31 চি =p হইলে, a4 1 =কত? 
xz 
RIT 1 
wl o ES হইলে, ৫১ কত? 
92 ৫48) কে ছুই apa অন্তরফলরূপে প্রকাশ কর। 
১০। তোমাদের ক্লাসে যত ছাত্র আছে তাহারা প্রত্যেকে তত পয়সা Siet 


দেওয়ায় 425 -20/4-255 aal টাদা উঠিল | তোমাদের ক্লাসের ছাত্র- 
সংখ্যা কত? 


ER 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা van 
Group C—12 Marks 


১। a3b--b3a-rcba এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 
২। ৫ (৪+০)-০(৯+০) এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 
v| z3-F3z--2 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 
81 23—18z4-36 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 
oi (@+y)2+5(a+y)-+6 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 
Ul 9—4y? এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 

al 28?—221—35? 

w| a*--a25?-Fb* এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 
>| 29—27 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 

so| ৫$+643 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 

১১। 22? --1—2?— y? এর উৎপাদক নির্ণয় কর 


জ্যামিতি 3 Full Marks—35 
Group A—3 Marks 


d নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া! আছে। প্রত্যেক প্রশ্নের ডানদিকে কতক- 


ওলি উত্তর দেওয়! আছে। যেটি Den উত্তর তাহার নীচে একটি রেখা 


টানিয়া দাও | 
১। দুইটি সরলরেখ| পরস্পরকে ছেদ করিলে বিপ্রতীপ কোণগুলি__ 


সমান হইবে_-অসমান হইবে I 

২। একটি সরলরেখ| অন্য একটি সরলরেখার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যে 
দুইটি কোণ উৎপন্ন করে, তাহারা একত্রযোগে_ ছুই সমকোণের সমান__চারি 
সমকোণের অমান_-তিন সমকোণের সমান । 

৩। ৫০০ একটি কোণ ৪০* একটি কোণের__ পরিপুরক- সম্পূরক | 

a । একটি জ্যা একটি বৃত্তকে ছুই বৃত্তাংশে বিভক্ত করিল। এক qe 
কোণ ৯৫০ হইলে, অপর বৃত্তাংশস্থ কোণের পরিমাণ__ ৮৫+-১০৫৭। 


৫1 অর্দ-বৃত্তস্থ একটি কোণের পরিমাণ__ ৬০০৭৯০৭১২০০ | 


১৯৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


Ul কোন বৃত্তের একটি চাপ পরিধির ছুই-তৃতীয়াংশের সমান। চাপটির 
উপরিস্থিত পরিধিস্থ কোণের পরিমাণ ৬০*-১২০০_৯০০। 

3| দুইটি ত্রিভুজের সর্বসমতা সম্বন্ধে কয়েকটি শর্ত নিয়ে দেওয়া! হইল। 
তাহাদের মধ্যে যেটি সমীচীন নয় তাহার নীচে দাগ দাও। মাত্র একটির নীচে 
দাগ দিতে হইবে । ছুই বাহু এবং অন্তভূর্ত কোণ-_-তিন বাহু_তিন কোণ-__ 
দুইটি কোণ এবং একটি বাহু। 


Group B—7 Marks 


১। দুইটি পরিপূরক কোণের একটি অপরটির দ্বিগুণ হইলে, প্রত্যেকটর 
পরিমাণ কত? 


২। দুইটি সম্পূরক কোণের একটি অপরটির তিনগুণ হইলে, প্রত্যেকটির 
পরিমাণ কত? 

©) একটি সরলরেখার উপর আর একটি সরলরেখ! দণ্ডায়মান হইলে যে 
দুইটি সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমদ্বিখণ্ডক রেখাদ্বয়ের অন্তর্গত 
কোণের পরিমাণ কত? 

81 কোন ত্রিভুজের কোণ তিনটির প্রথমটি দ্বিতীয়ের দ্বিগুণ এবং দ্বিতীয়টি 
তৃতীয়ের তিনগুণ | কোণ তিনটির পরিমাণ নির্ণয় কর। 

৫। একটি oyster বাহুসংখ্যা ৫; ইহার অন্তঃকোণগুলির সমষ্টি কত ? 

Ul একটি বহুভুজের অন্তঃকোণগুলির সমষ্টি ৯০০০; ইহার বাহুসংখ্যা 
কত? 


৭1 কোন্‌ Bay বহুভুজের অন্তঃকোণগুলি বহিঃকোণগুলির দ্বিগুণ ? 


Grove C—25 Marks 
৯। প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ | 
২। প্রমাণ কর যে, যে ছুই সরলরেখ| একই সরলরেখার উপর ay, 
তাহার! পরস্পর সমান্তরাল | 


Ol প্রমাণ কর যে, যে-কোন ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয়ের সমষ্টি উহার পরিসীম| 
অপেক্ষ। কষুদ্রতর | 


নৈব্যক্তিক- পরীক্ষা ১৯৯ 


81 একটি DIS সরলরেখার বহিঃস্থ কোন নিদিষ্ট বিন্দু হইতে এ সরল- 
রেখার উপর একটি ay অঙ্কিত করিতে হইবে | 

«| একটি ত্রিভুজের দুই কোণ এবং পরিসীমা eil আছে। ত্রিভুজটি 
অঙ্কিত কর। 

N. B. Necessary space for calculation will be given. 
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সপ্তম শ্রেণী 
পাঁটিগণিত ও বীজগণিত 


সাধারণ নির্দেশ £ 
এখানে কতকগুলি অঙ্কের প্রশ্ন দেওয়া আছে। প্রশ্নগুলি ভাল করিয়া 
পড়িয়। লইয়া পর পর উত্তর দিয়া যাও। কোন প্রশ্ন কঠিন মনে হইলে সেটি 


বাদ দিয়! পরের প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা কর। নির্দেশ না পাওয়া পর্যাস্ত 
পাত উল্টাইবে না। 


পাটীগণিত 
S| ৩০০ গজ al ও ২০০ গজ চওড়া একটি ধানের ক্ষেতের বাহিরে 


২০ ফুট চওড়া একটি রাস্তা আছে. | ও রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত? 
২। তোমাদের খেলার মাঠের অর্ধেক অংশ বেড়া দিতে ৮ জন লোকের 
4 দিন লাগিল। এ মাঠে সম্পূর্ণ বেড়া দিতে ১৬ জন লোকের কত দিন 


লাগিবে ? 
©] ২০ টাকা ৮ আনায় এক মণ চাউল পাওয়া গেলে, ৬ মণ ১৫ সের 


চাউলের দাম কত? ( চলিত নিয়মে কয |) 
8 তোমার পিতার ৩০ বৎসর ACT তোমার দাদার জন্ম হয়। তোমার 


দাদ! তোমার চেয়ে ২ বৎসরের AW! তোমার বয়স যখন ১০ বৎসর হইবে, 
তখন তোমার পিতার বয়স কত হইবে? 


২০০ শিক্ষা-প্রসঙগ 


.€| তোমাদের গোয়াল! ue (বার) আন! সের দরে ২০ সের দুধ 
আনিয়াছিল। পথে ২ সের দুধ পড়িয়া! গেল। অবশিষ্ট দুধ কি দরে বিক্রয় 
হইলে, তাহার মোট ৩ টাক! লাভ হইবে ? 

৬। ফুটবল খেলা দেখিবার জন্য চাদ! তোলা হইল। ক্লাসে যত ছাত্র 
প্রত্যেকে তত সিকি দিল ' মোট ১২১ টাক! উঠিল । ক্লাসে ছাব্রসংখ্যা কত? 

৭। জুন মাসের ২০শে তারিখে স্কুলের ঘড়িতে ১২টার সময় ঠিক ১২ট। 
বাজিল। ২৬শে তারিখে ১২টার সময় ১১ট| ৪৮ মিনিট বাজিল। কোন্‌ তারিখে 
কয়টার সময় ঘড়ি ঠিক > ঘণ্টা! CH] হইবে? 


বীজগণিত 


zl Paar লোকের %-সংখ্যক টাকা আছে। Raps লোকের 
কত টাকা আছে? 

২। তুমি তোমার পিতার নিকট e টাকা পাইলে, কিন্তু দৌড়াইতে গিয়া 
y টাক] পড়িয়া গেল। তোমার মাতা তোমাকে আবার e টাকা দিলেন | 
তোমার এখন কত টাকা হইল ? 

৩। তোমাদের ধানের ক্ষেতের ক্ষেত্রফল a? -0? বর্গগজ |. এ ক্ষেতের 
দৈৰ্ঘ্য a-- D গজ 3 elu কত? 

8 | তোমাদের ক্লাসে যত মেয়ে আছে প্রত্যেকে তত টাক! করিয়া চাদ 
দেওয়ায় a?--2a0--0? টাকা চাদ! উঠিল ।. ক্লাসের ছাত্রীসংখ্য। কত ? 

€| 2(y--5)—-12—15—3(y —2)--2 হইলে, /-কত? 

৬| প্রত্যেক থলিতে 2z--3y সংখ্যক টাকা আছে। যদি থলির সংখ্য| 
3/+2% হয়, তবে মোট কত টাকা আছে? 


^| কোন্‌ সংখ্যা 4-15 হইতে যত কম £--13 হইতে তত বেশী ? 


ব্যতিত অভাঙ্গা 


সাধারণ নির্দেশ 


এই অভীক্ষ| পত্রিকার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ আছে। প্রত্যেকটি 
বিভাগের আগে নির্দেশ দেওয়া আছে। এক-একটি বিভাগে এক এক 
রকমের কাজ দেওয়া আছে, সেগুলির সরলতাবে উত্তর দেবার চেষ্টা কর। 
মনে রেখে! যে এগুলি তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন নয়, কেবল তোমাদের মনের 


খবর জানবার জন্য এগুলি তৈরি করা হ'য়েছে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
প্রশ্নগুলির উত্তর করতে চেষ্টা ক’রবে। 


এবার পরিষার ক'রে লিখে দাও_ 

নাম a 
পিতা/অভিভাবকের নাম__ 
পিতা/অতিভাবকের বৃত্তি (অর্থাৎ তিনি কি কাজ করেন )-_ 


কোন্‌ অঞ্চলে বাস কর ( যেমন গ্রামাঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, ব্যবসায়ীদের অঞ্চল, 
সংস্কৃতিপ্রধান জায়গ! ইত্যাদি )_ 


বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা__ 
শেণী__ এ শাখা 
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C). ৫8528) Ka (ua, E) ৪2৮০ 1৮1৮০৯৬০৬০৬) lj KON kaf lO — (tr) 
() PEE fue MEA BED] ER এ] KÉ ০৮ ৮০ bal aO Gei 
1 ) 4১0৫৬ Exi boe] 201৮৮ ৬128 e] WA lop bat van — (0) 
(b) 
4১2৮৬14৬2৮৪ Eege ৮815 ৯ KS EL Bah Eden — (rm) 
i Ee ৪০৮1৮ Kal 2৯ ais 4৬০ AL IS Ble bgt tient — (r1) 
2৮2০৮ ৪০৬1৮ EIS d] WS Ele gj ৮৮৪৩২). (1) 
(2) 
৫ ৮2৮৬ এ 
JA kb» | ৮০৪ ৪2২] ab) ৬2৮, ৬০৮ 4280 1৬ Qed) Foie Eve? Set, Stee ‘Eh 
LES GOW) bea ৮2৬ ই141 1251০ 
৮5০২ ৮:1৪০]৯1০০ bale Bhob ki ১৮৮ bag Wat | EI EN bag 8৮26 ৬৫০৩৩ EA 
Els 190 (v) iso fe Bb 25] ৮৪৪ [b ১৪০ BE ৬৫51৬ Kik) Eis del ist ké Eet 
KS) "ei 095 ৮0৮৮৮ 22h] cn EES LO blak ৮1৮ 0১০1৮ ৮২ 8৯০ able Hie? 51৬ 
b {he Es 2822 [LOW kip ০৬৮ sleep Aa efe) | Blin Rakin ০২ এ ` kel 
151১১) kk 


@) 
(99 
6.9) 


Li 


( ) ৫ ৮০৮, 18৫) 
৮৮৮1০ EP lo His Pis] éi ij Kë ৬০ ৪ এই äis, ৯৪৮৮ কারান 
(2) 1৮2৮ ৪1111, 
att |b 118৮ ৮5158 EN ০2814215205 Al পুত 5০০ gj lle Bem aoo Klek) — (n) 
( ) tbe Sa Bb] ১21218১518৬ ৮11০9 ২ Kë ৮259 YE lis 2৮ ৯22 এ OH 
(8) 
C) i bdo EN Ve (৮৬ ১০০৩%৮২ blo) SL WS LOW) ৯৯ এ৬০ mm 
C) à Kiel 45০45 ৬৮০ 00১০ ৬০ d] WA AL lb Ilo 0 
(C) i 82৮৬ 18৫) 1৮০৯০ 20b) SL Bhd blll ৪৮১৪ ৮1৭৩9 KÉ KAL BIRD eld) () 
(ts) 


( » 1৯১] bk 11৬9 lb lb 219 18 gj beh) 14৬) v|€2 ৮৮০৩৯] 


(n) 
(0) 


৫ ৮2৮৬ 012 Wë 


EIS) Bol] EI |b AU blo) SIS lj) RS YE KN M]? vie 85028 


D 
(I9) 


E? 
(3) 


! ৫ ৮০৮১ 
aM Boh] 2৩5 11৮2 ie) kä Kë ৬) boe oll YE ki] blo) Ak (mg 
i ১2৪ 
DAH Blo B|bb.h ৮৪০ Skala) Héi EI WA A boe edle YE 5৪ Héi Mk D 
(^) ৮2৮ ৪7৮৮০ ejllsEh 151051-৬ ৬০ ku এ Ij ba ৪15 YE XJ H) Wk” 0 
(4) 
(D 4১25৬18945১) ৮০৩ ৫৮৮৪৪ Ello) 2) Vë Loko ৮৪৮০ Balbo — (np) 
(2 2৮৪৬ 1৬ ১৮215 4৬০ lile Bl) ২] kj llo ৮৪৮০ ইত — (qp) 
C) i Giel Ibl IO] Be 25105 kk BLO ২ ১৫৯ ৬৩) ৪৪৮৪ Sat — (D) 
EN 
G) à ৮৮4৮ Sauls 
এ] এইই 05] Baal ১৮011515250 bw ste, [alle Kl eng Ob éi — (rm) 
(^ ) 521১ eost Bb] 14৬০ lob Olid) lM 1859 5045 [Alle EK Gë Ab je? 0 
©) à ৮০৮1৮ ০০৮৮০ 1৬৮ ৬৮১ 


74 14৬০ 814 ong SE 4৬০ aJ|blüle lI) [BW Goldie Alle Eil এত) he) 


(9) 


Ee? 


€ i Kréi 2018৮ 1৫88 Se] EM jo e| KÉ 2441৮ 1৬৫ Bb) coz Sie? — (rm) 
C) 4৮] ৬৬ ০০৯ EN Je ৩ Kë 5০০1৫ Sal ওই Beo ` (n) 
(y 1৮28] Bb ১৮৬২] Aki? EM Je Al Ij 591৫ e] eol আখ — m (Q) 
(C) i ble bh EN ER khle Ble) ২08 ৮241৮ OR ihe Bà] — (rr) 
( )4 ৮15 184) BUSS kale det 227 Jo2X 114৮৭ 1৩৮ Ble) ২৫10৯152108 ৩০18 ble Sé) — (r0) 
(@) dë Bb ০০৯1৮ KK Bled SYS 21৮ cop khe Be] 10) (4) 
() à ৮৮৩ ৬৮৪ Sd) blo) ës ১1৯১) 1111545158 2] Kë loe ৮৮০ ৮০9 mg 
(C ৫৮০৮৬ Bld 142 ER ৪01৮৮ এ Ij ৮৭০ ৮0১5 10199 | (rr) 
@) 2১2৮৮ ৬1৮ 504৮ gibt ৪21৮ ৬] fA lice bbe ৮115 "mi (etn) 


© C, ) ৮৬৮ deh Mole Ale Blo Kik ৭ hak ken ai YS ০ QUAL) ৪4৬9 — (ur), 
C) i 8254১ 1৫9 
৮1৮৮৬ Sei fpe Salk ৪৮1০৮ ৬) ১৭৮০০ Si KÉ Ou 52185) ৪4৬9 — (m) 
() à bile) 128) ৯0148 fialIb-Meb fb ৪৮৯ Sf ৯ ৬6 28৮) ৪41৬9 — (f) (b) 


( 


) 


1৮] 


41201510516 1০0 &] Lie ৮০1০৯ ৮/হ]২01৮ tilled BLE Rie bet, — (rn) 
৫81 ak KS 1228 1505-15৬ KI) SA 00 
1৮৬ Male 01৬১৬ 1৮ 51৬ Eloi এ Kë — () (ei 


৫ Bld 22101 224 kk Ster St Es ks ৮0৮৮০ Killed — (rr) 
৫6141 $2. Sb ৮215৮-৮গ18 ৮11০০ 44 ৭5145 E 09 
à ge 2245 Bb Boog: ean: Elle) 2 85145 ৯৬৮০৫) (lp) 


8৮০৮৬ 1৫9 ৪৮৬ BIO? 


1582 |b eoe Ze KM ৫1111 14৬9 ik Alb SL Më Hei Gla [AIS blele Bláls (mr 


( 
( 


) 
) 


৫১79 Eb ৮2152 B|e(ele KI) LNS bhle Ek Jája keke ES, — (rm) 
৫৮2৮1882841 15৮ 4৬০ 2) WA kris Gla GIS keke Ba — (T) (ei 


4 ৮210৬ Bd bla ৮152৯12811৯ | le bla Bb) Elie? — (rr) 
৫ ৮01৬ 2s Bb 2215৮) WA d] ৮৭199 bib) bie" — (n) 
Late LIA bs 1৯ Sib EIS ২৯ ৬২ Ehe lela ১1৯) ৮11০9 (1) (@) 


[4] 
©) | {BAI ki Bb 8515৮ BI JA ৮14০৯ ৮৮৯৮ le 
@) ; 


৮7৬ ৮০ cji shyly. ৮৪৮9৩ Elerlbl EN ৪4৬০ ৪ Kä 81521591912 


( ) 4৮০০৪ ৭4৪) 2৯০ HR 21০8 ৪1৮৮৮ ৩৭ 145 2} DG Ski) MES, 
(t) i is EN Dd) dal [b 14514 ৮04 5০০ 4৬০ ৪ WS 
( ) à ela 20118. ২১] 52৮12 BUI kab). ell» Kae UDe7kUK-USEIE 19 ble kd 
( 21501516212 5185 bla ১১21৩, 29151) & ৮4০ 
oe à baled] [Oth [allele Bla ৮1৮৭৮ ৮০৯৪ ৪৪৮৩ ৪ (GE 
( ) 3 utile Bh ০০11 1515 ১৪01১ BA I kJ 
C 3 1814 92845 ৬৯০ Bb ৮৮/%২-৩৩ SL Kë 


ila ৪০৮ VER ail Bla & Kë ৪৮০১১১1৯৬০৬ ৭৬০ 


— 


) 

) 
Ziele 1৯2৮ © 2৬৪5 thle Ss এ Hä Lo 2015] 1255] 1521159 Kléi 
() 2৮৮] Bb 51208121514 52815 ] IS ki [bla Sb) ০০৯ Kier 


(mm) 

à Bx. 9৪ 
(m) 
() (ei 


(um) 
(1) 
(ট (b) 


(um 
(m) 
(t) (4) 


Dr) 

à ৮০! ৪045 
(=) 
(D (২) 


La? 
à Valle 21৬ (৮০1547৮1151 8৮০1৬10501৬ 6280 BEBE 0 55 
42b BRIDE ৬] ২২] 499 Leg 
i ada bs ial] VS 1458 Ga Bible dis le 
৪10০৮) Gia Seet Hills) | 4 
2d) 419৮5 1581881051৬ 
মিবিদারেদাযারা রাবার ০০৮০০ 
1৮551155159 Ki Eet: Ms Heck Héi bk Ee 1৮0 Bly 13 
Jaga 18950 22150 Kai alk) Baril, 18 
L kak) alie FEI), ELE) ৮5058 928৯ 19 
Laz [BS bla bla 2) ৬] ৮০581 pile le 
à balk Ak ball jo Bile 1 ৭ 
baa be 
| bos ৪212 8০, ১1৮৬৮ 129 Ek is 8৮৮৬৮ beg ble | ৮০৮০৮ 129 
1৮1৬ baa Eo) ble | 22 [Redd 5e 129৬1১7০ Blob Pil ৫01 Elle) $ 1৯০৩ 


slay ০৪০) 


4 4১21১121415 ৮21০ 2] ORE LBS! এই ১৮2৬ Ep Side 1:8৯ 
à Silbe & SES ৮242৮ ইত Hai ei ৮15 ৯25 BAIS Fett 1129৮ | or 
i525 [gallo ৮৮০1৮০৮ kok E KEES biallele 32512 ৯৪] pind) | উই 
৫ ১2৬৮ 11৯৮5 Ka lt He lil Ab) SiC 
Ak bla k) "Ex 1210৮ o polea ON Eis b) (515) 181 51155 | ct 
৫ SUPE] 25 92114 ai 7149 abla bya lox 
৫8 df bla 549 lec 
৫2৮ ২ 41 ER sek, lac 
448 [Eb bla llb ৯1৯৪৬ ১০ 522৮5 BIB aile Som | ৮৭ 
14514 2] 291:5181 BUIBIaalia | ac 
dlls 1:৯৮ ad gla | 2€ 
1321৮ 11১215105 11281 bolle 5114 ké) Bb | 8 
21211515215 10129 4১21৬ ৮218৩ ৮৩2141 | ac 
4 DG ৮1৬ 4৮ xli ৮2158 ৮1819 (Ole ৮৯11 21৫ Bible, (ze 
ভি 


| klk KLS 11 & HK Ble bole ৫911৬ 
O12 bls RS Sp 88812 
৪051 153৮0-89 32৫15 182 Blk 
15৮) 15251 Led 52815) 9৮৮ lale 
dah ৪215, oh 88৮৫৯ Eis 
1৮৮ 211৯ ble 02৬ Ess 


Ib - ead 


| 12115 dale ১৫20৬ Gei 
BLO at 8158) Bl) kal ৮2৬৮ ale ০৩০৮ 
গুহ) eo | 10119151515 aly 
1851 lek bub) E ës Alls 


bla ai ১০1৪ 


| Ex ০৮৬ biloba ol kal bal Kik 
1১/14১৪ 2201) 4557৮ Sal 1 5 ৯115 
1259, 014২ 1150 Veks ৮1৮ ৮ qo 
SUR géie ELE gelb] bel) 
15115 Elblitis lé Eis, ৪৮ 


119 12৯৮ skill: ৮৮ 11415882515 
kt) EE WEEK Leslie SEI 05৩1৮ 
8 Eb 12115 ০115282৮5৭1 Klëkis 
| ই ` Mill: dh 8821৩ 11451 © 
{all> 532) 4১৪1৯ Adelle 
০51152119 ৮১০ EëielEal 


Vole ৪2৮) ৮৮৮ ৫৬ )১1৬৮১-১১ bobo Bille sole 7১781151519) 2.2 [alb ৮৮৮ ৬০ 0৬ ৮৮০০ 
18115) kb gie ১১৮৮ 315 ES 215 (lle 8109০ ০০৪৬ ৯৮5 b» $28) 01৮ ৬৪০৩ | Zila Boh 
BINDS ০2১01 (ento Es, "EU Kante “Bille ৮৮০৬ | Brie Rilke Ee গুছ Eist, ৬০০০৩ ৪ ৯০৩ 


১১৩১১ ১৬ 


ES Eee 
eege 


——— 


| 15524 kale 15] উহার 812 sh (2208 
Kissl Bein 218511৬ | elc EUSO 
৮৫৪১ ELISA 1521৮ ৩০৮ 
নিভামো 2০০ 
alleles HEEL Ria 6 lees ১৮৫ 
bk2]ile]]s d2kb 81৩1 5216 ৮৯৪০ 
Ext) Jb) Buds: Bjle-hkb] EK 
Died a-Si 11815014 

ae me s s 

| kz ০8] 
এই) fbm Sp 10০15 ৯৫১15 1৬৯৬ 
vk Bb 114৮ Biddh Sa 
১0৮৮৬ kb gle i» Idle 8০৮ 
s. quo ১৫2 H Bb Ia clie; 
AE bb] ৬৮ Ee BRE bla ১৫5 
s ele» ৫215 


m 


| ই 22৮৫৮ ` 


këkkk fo Fal Fei Ekle 10০১৪ 
০2411 1422৮ Hai Ibl ks Kies 
4৬ (E 105 ৮4৬ 58 gob 
71৮০-8৯ gibt ১১৩৬ 8৩৯) 145 
62373 
Elbit lz Eil ৪৮ 
| kz ৩1৩1৭ e2]l. ৬৫৮২ ৪, 
Kai ০০৮৬ lb ৬2115) kb e8 1১211 
QB | 2253 [Bb 10105 BRI 4৯৮ 
EE LOL gb Be Biba? ৮1৮ 
Elelkble  SKRIS 58554] ৮1৯৮ 
he} ale} io 
52৮ ০ Elles bled ৩2৪] 


| 2 aw 
Kaal fb» Sp Hai, Balls Bote 
1125 ৮1৮05 ZSRIIKIE ৮1০৬০ Bla 
1৮৮৬ op alb ib ls ০৮, 
Dh Qe Bad ‘bd Sp tha Alle 
KIkKEIk bb] bh Ge ১1৯ bla 5৫21 


sie Gin) ৫215 


| 62220 12,2 1115৮ Ab BIO ৮০০০ 
EK 15১৮৮ SU 1 225 HS ৬ ala 
0521৮ SIb [le LBD ০5086 | ile ble 
৪০০৮৮ bbe) 1228 ৪০৮৬ 2155 fJ] 


1০৬ 18059 ৮521৮ 


qoe এ. 


| kk Së 6৩284 14558) 4781৫ 
18৮৭] ৮০০81 EN sii 424% 
410 4৬৮51 85881 Kik efl 
Ble ই gh fJ] bla bI | kB 
1৪, 1222৯ Bb) Els íejz]le ak 
৮1৮11 ৮1৮৮৮ ki 08116 ৩2515 
EISE 1১211) 28118 


| els 82৮০4 155182815 © ble is, 
7011158১৮20 Ki 87014 ed) ৮৬৬18 
|$2b) Bb Boh he 8৮210 ৫1৬1 
& 11৮15118750 1452৬ ik 14219 Ha 
| ই2115 ০৫141515014 tr 22 BI db 1 kl 
SAS aA 2512152115৬ 1811১ 
ail Od 22b) Kli ৩৬০ 
+ bie ৯০৬০ boa Balle 


ee শি ep it 


| ৯ ৮৮৪ 
gi. Sp Epi ৬১০৮ bye e» 
| ৪757, sa (ri ৬৩০৮২ Lak Sp 
01715১৪7৮1৪ als, bokeh) HSRlOs 
| ৪2578 1৫৯ EES ৬৮ 15218 


৮1৬৯০ ৬০৬০৮ eae 


| BB alld ৩2501, 
SABES © Ble cob Bld ৬2115) 
ke ০৪ 1211৮, Ath | ৪221৬ 1109 
Bk 1৮১] ৮৯১ LOL dp ডে ৮৮০২ 
1155৮ 10141551 1528] 15852৫) Bibi 


11111 
BB bOk 1011৯৮1৬৮28] 


[ ss ] 


(ES ৪28) ৮220 4১৮ ৬২1৮ 
114 ৮5৪, 552৮ Ek EK (äis he 
Ki 118918755 Ik ke AE Klak 
Eh ২২1৮১ Alt Ba | LBB d 
bible Eie ble 184 ৪০ tk 
1৮ 155১০ 1৮ ১1081211215 ak 


Bag Bledel dle 


| 129.4 1152 8৬21৩ le) 212, 
11145 50851210805 Si bom ‘aod 
IRD ৮1৮৬ ৮1৯1০ BE een EIERE 
1185 La Sp (sot, LE bl 0৯ 
159 452 deb] 4১1152৮158৬, 


le] ke Ek 


| BB fled] Led | ele 91524 
|& 155 118 ৮৬ bal 1১0৬ e] | be 
০৬০ RER Dk 511150425) Kiss Sp 
[Ells KS gb2bk EA BEVEL Kl We 
fj&le & 1484 21518 Bl) ৮58181৮) 
৪, 12112) Eist Bffojb-5& jake 

8৮৬] ১৮21৯ 
Elite) East 821১-৮৬ ek 


| bz [Be bli gh ০7৬1 
Sé 12 ৮৮1৭ FOR ৪915৪ 
11528) Qh (ES [bb bip 21810] oh 
01৮11 lille 2250 ko EES ৮৪21০ 
KikKils, bin Ell: (2৮৮ doo 
1১১1০ Bee 
৬৬০০ (Siet Sean? 


[ x ] 


11215 ৪1৮ ১115 ৪৩ Bl) 
fo ৪ (D Bk) kel ৮2৮ al web 
aga) ৩৪ | 91411912515 54 
1515 LAE ৮৮৯০ vi ৬৪৮ ai 


BIA ৫05 515 


| 22৪ B|ebb2ls Bp [bd 
bse) bake Sule le) ke ৪৫219 
18০1 ৮1528) |les]b Lite lle) b25 
ISS dE [fbb bak $5 SOL 
121৮০ Ee, ` kk 580 Lett 
1১৮৬ 
kak ৮০১০ Sica 


| 2582 [Bd ১11৮ 2৪1৮5 Barak 
2b) bh) ৮৮1০ 28112 &[hlie ০1৬ 
& 15115১61578] Belle এই] bh | ৪282 
145 BI blo kal 115 El © hil 


© — Elke bale Rik) 1552১) 


| bu) adh 91951 ৬৮241 
FLSE Bb HEN login BEE 
হারা EIE) 
10515 11881580105 ৬৮ ৯৮৬5 1৬45 
& {allo 25) 1১০15৬12223) 


këlgils ৯১০৩ 85024) 


| 212,4 [bbe 812) 129 5280.2 
KS blo 107৯1521515 এ ৮০০, ‘God 
oi BIBS E|hb]lla SRI ops 81৮৮৬ 
15181 149 Ss Lë, KS Lis 80০৯ 
*b) bid IER) 41৩0192৮2 ép 


KS 14৩ bk 


| 11591157182]. 
la 158 fj» Bo bot bible 1 BB 
24815 18580 182 ১18141585-557 ৯ Sp 
[ills Eë ghob BY ESI) KIK kb 
2104০ & |bàü 52151 ৮1৮০) ১528181৯9 

5 19144151 bab Bibb bake 

12১) 8211৮ 
' Ep DIDI Bhd jefe 


| kz 115191115 11৮28 
ably 1815 2b) ée Hal Fal Bä 
(LES 1551152115 15112501141 841 91205 
Bebb elle slk Bi lke brite 
৮1৮৮ Ble]-ok bb ৮1০1৯ ৩1 


Usjani> ২৯ 


| klk Helle) 
kel) 1501816৮৪25 Bh ৪০৪] baby 
1১] Sele Ble) [te o8 ৩১১) à]5)-b|ob) 
lke ০১৯৮৮ ken ‘ble “Lol as 
৮71৮8] 1185৮ BRI Sp 1৮৮৪৮ 1৮০2 
৪152 Abe kis ais, 1১211 blenlgs 


15৫০৩ bake /-৪19 


Kate 


| HB 2981 Kéis (bo ob lol fel lel 
fells 9, ৮511 18215 18215115216 Jie 
ki 19127590115 ES 2১717 Klak 
15018 15৯4 42251 (bb | ৪2 
Mele Ele ble 1৮84 Blake) klh 
15 bibs SIE B2,b 158112715 SO 


10156 14225৮১৫ SE 


| ই 2৮115৬12৮০1 dile Sp halls 
EE badd xk 21516 ER 
íek-&|bge leks EES bale 
Fakkig [Beal out ১০০৮৭ 


fled |le ৯১০০ ১1৪৩] 


m 


| ৪2:01 [Bh 52715 Sh kelen 
-৪1 AIS om | 825 1১ ABG-Ibl Sp 14) 
bjt). [piger] Ei: beh kk | lb 
bit ktëc-hk 2৮158015০2৯ 22b) Sp 
Jak E) ৪2৮2৮ 1১1৯) 1৮৪1৮15 12115 
QB 152185215145-8945 
[১110 Stahl kk 4১2৮9 915৫ 


| Blab Bh 11১9-11 zt 15218501514) 
DAE) jz oa | ৪215188৯০১৮ Sr bles 


18158 1৮৫৯1) k2Q2ble eh ak | klk ` 


11641 kbë-kk Ek lose} He kk ৬০৯১ ap 
71281 ki 82১7৯ 1১1৯) ll] Ib ll? lode 


OB j2]k219]05-ba]E? ` 
1১115 £৮৪-৪1৬ kb 52b? ৯০1০8 


[ও | 


IS Bootle 4225 Allies, 
Bb-kkb] Ellas 10582871580 BIRBY, 
ইশ এ ১1৪৬৮ ৩18915148 
2৮1০ 12811] Ale ১১১৮ ox ৮08৮৮, 


111১21-15এ৮ 181 911৩1৬ 


| 21৮11515115) 1521812৮825 Sp ৪০৮ 
delt? Heb] (hole Belle og 52b) Bb) 
7৮1০৮) | ke ৫৮৫৮ ld) “LekId 15188 
৮2118] llible Eër Sp 18৮81 bay 
BYE) 225b. Bis 2875 hile Beas 


ET bak 8155 


IE es] 
| ৫15 KE: 14521 82ই1ই 
6 bbl 12191281055 Es *b) wool] (ein 
৮212048212৮) Bb eb Kies Soit: 
21511 e lle) 4১ Kik EXIST 
be Lais, Gi 11115 El t» 12) ৮2৬ 
2} ble $ej&llo 908১ ‘ale Léi [bb 
1১1১৪ jl. ৪৫৩ bb) it Balslip 


(KS site oa 9248 Sp kellfh 
BE | BIBI WR 21512158150 
íek-h|bob ` Akt EES Pellis 
চস [Ébjfeb oi Basia 
10৬ Saha. kg bale 0518 ৯১০০ Eëkirek 


| ৪1৮৬ 1:১ gh | 22% ৪2 ৮1810 shld 8,421 ০০৮৮ 
91575 SA) Kë EI: (boh aj] 1225 1515-21815 81445-81 (Ok SE 


৮125) ৩০1৮ (rs [Bd bis 81810 dh Sp Las ৩১৪৮ 801৯ Eb 11০৮, 
৮1৮1৮ 1৮115 22b) 24) BE221b ৮৪০৮০ ৩15114-১5)৩ Rel) 4211 [Bd 81115) ৮7৬৮ 
hb] $i» Ek: 11৮৮৮ gjbto 251৮ ls ০0115 12015119115 6) Ehe Ele 
1৬৮] ble lulls BE 
1518115522৮ 4৯০৮২ bok fei ৮28281051৯5 21০1৬ 


Se be tg 


| His ১৪০৮1৯০4421 SUE, 

SEN Blab (KSE 1১8৯) EISE 

রা 
eje lj] 4718 ৮৮7১৮ ep Blab 
151811,2)-1৫৮ 10৩1৬1৩৬ 


| HZ ES 1৬৮১৮ ët Sie ৬৮৯ 
1821৩115১2৮ Bib | GI, HS kk alka 
Eet 15215 15 SEN Clie | le ble 
hhh 1b 52 ৪০৮৬৮ 21৮৪ 2801৮ 

1১৬ ৮1552 15251 


a ডল: 77775777577 77777 


| 22.2 Ike bloke kalo basal 
৬2১) EN BLAS KHN |le SIN ৬০০৬০ 
e Lies ih] Els এ২/ Ek | 2282, 2 
ied. 05195 kal bli 15288 6৯৮৫১ 


Elfhle bake 12৬ 1253 


|] 12,2 Sisi 8148 Eis 8216 4214 
22৮1৮ fella ` kl Gia 88182 
lh klk) qlee | BI Elsie 
15] 15215 bb 157811569 its Bel | 
Goh ৪2145 Ap SHIGE Ers 

1৯৮৮ 
EIS 1১৩১০ Lod Bill? 


| 22h 99,2 EISE, 
Sep © Ak 22১ lode 10211544৮11 
1142-804 925 BEI Bh | ৪288 
Ab Ble Eh ১৭০৬০ ablle-rala 
fbl) 25 [ke 1128) Wk sh 8144 
Zb Qk Kips bp, & Ei: Bla 


elei, BEES 


1১০ Gs EIS) Mele 


। 8০৪ ৮৯৮০ Sp Bé 
০15৮1152115 bok bale LD ‘ke ০৫০ 
[2915 Ek 15১1৮ ES blo) 
bod LEES BE WEE bel dale 
lët: 12225 Web 8150 15১1৮ 


1২১০৬ këk Ee ৬৪1৯০) 


fs] 


[Hele ৪৫৮ ৪৪24] ৮৯৮০৬ 

42155 5৪৮৫] Keis: CN SIS 

220% ৮ Slots | le ail 

bls ৬৫ ble ৩৯ gh ৬18] ৮৪০1৪ 

DIG, | HB 12৯ ist x) 1 dalle ak 
1৮1০ ৮1৮৮৮ 5৮৮ dle tle 
৮1৮৮ 12৮০1 12811 


| kz 11015 EKOS 
Chl [ele 2৮) ép, ke] kal Elan 
| kz këlpls ১105) ৮1515591915 
Béil Goeh Sh | be KEIER 
Elek Bask oh ৩121২ altale 


Nels 2৬-৯ 


| BE ০8115 12৮৮৮ ৯০৮ Eb» ৪০০ 
EM bade Bk 2১211215115) 
fole-lo|Sale 2 5 
bxyhhe Eyal slk Boxe 


05০1 ৯১০ ৮00৮1 


| 7452৪ 1১৮০৮ Sp [bd 
Silke, këk লা 
1591৮ Bio eb Kiëkst Mai 
bob PRODR sk (১৯৮০৮ kal এটা Sek 
121৮1৮থ5 Beaks ke E 12৮ 


1১৮০৬ bale ৮০০০০ bla} উ৪ই 


[ ২২ ] 


| 152৬ (এত lejilile ১৮১৫ Sth 
GIHID ৯1225 Es, East | Ob 
১০17121৬০৯১ 51০218515-561158815 
521: BHAI Ile alk 19 ৮11৩18 | ke 
15911521114 Kl EIS Els 811১2] ৮৯2 
121515118১2 811১1 Lol BRAD 
Bab Kiki, ১৮2৯০ 81111581182 


৮1-৯৪-০, 15115)1 


| 32122. Ikki kk) 
1e) 8208 [এই Lis Bh. foie Al ks 
21574 |89) BIBS Ela Bek eps 
HIERZ GIEL, ka zs (St le] 2 la | 
BEI. bk) LEDS 1410] ৩১1০15৮215৮, 


1৯1৭৩ শা 


| kz BLbak ae ইস 
Hr Siet? Gas ৬৮1 ৪752 
bag ` petz ` Aris Let Ap 
Fälkag bl ৪105 [slecblel cob) lij gea, 
| 32522 11৫৯, BBIAIICE ৯ Leah] 


Béis ki kek 


11215 51৮ ৮৫5 aay ৮9 


ak 9 (o ১০ ke] ১2৮০ clip a ` 


1294] eol lebe 19 Bree} 
bai, 15 blk) LB 02815 Ak 


hia ৫০ ই 


[০৯] 


| Bb) 216 
২১1০৮ 42] 15245 | 225) E ৪14৮১ Le] Ble 
৮৮) ৮1৯15 ais (ss 081] 9145৮ 
11428 5৪2২) KE Ely ba 1 2৩45 
KS legia 818৮5 ৮1570121৮19] 22 
ik ৮1৯৮০ এত] ৮281৮1০5 


৪]৮ bradley 


——————— 


| ৪৫1 ৮2৮5 Jato | RIB] 
P 1১৮1২, 11914151155 Blot» *b) ৪2151511059 
E25 KKE |225) Bb geo Ke 91105 
AEG 91181180150 ‘bd Lk ils 
Eis £l Gh 14115 Est t "kp 525 
২ 116 ৬1৯1০ 92৯ “bale (2৬৫ 1 
115১৪ 81 Gio 2) 1105 ৬৪1৬112 


ki ৬৪৬ ৮১৪ Sei 


[ a] 


Bh a 
Ak 


c 8 


1 ৪4৪15) 
| 815 ৮75 ৮০05 anle fl Kata) eis ‘ke ৪৯১৮ ৮1১1৬১1৬1414৬9 
® ১) Hai | 21 1৬14 & day ৬৮৬ ale 


বিল dels ৮৪216 bo ৮15 RO 


Lei 


ac: 


Lid < 

45 ৮119 ৮8145115716 25015 ৮০৮০ ১৮ boh < 

1১২5৮0151৮৮) ১5858 1 8185 1এশুচ Ek boe 

1 bly) Ele Kik Ib [le dés EhJa Us Bled balk "lla la oral} bo Bll, bo 

Vë ays ৮92৯5 bt ৮৬০৪ Ka ble | ৮৬০২111510১ le 5 155 axl: |o 
5815 | 205 18990 SS ৮8৮5 ১৪5০) o [Jaa is Weu bie balk io aja bae 


1 elu [iz us Ia [Lede | 818 Za ( x) 98০70 
লায়ার BL bl la BB $ bls Ej] (mne Bog 5415 LE gio (age, Ep Lë dap Dok Hais 
1558) ba ka) ka) ৮1৮৮৮ ০৬) Doa KS baile ৮৪০ (ais ba kaj bai 198) ga ade 


. Lele (äi balabib 914৮ 
Mes dolls ৮1৯৩ ৪1০5 0৬১) 01516 bee b) | be 
৪3) 11580 Ladle [sos Ela 18১) ০8৮ bo bit Si 


[ se ] 


Eu 
lol ge] "enl exe] biete e|» e] ble) eis 
hie) (ale Kë ৮০৮ lal» bile dels e 


1 OH 188185188 bk eb KL ble 

| elu Bd ৮৪ ১191০ BOR) 1518188108৮ 18৮ ৪৭18 

boll Kall ia ৪৯৮১ ONS RR MM? Hye sais "e El Ble ere, Eglo ku | Sie 
a vad Méi 1 Billa e al 4৯৮৯ OD 115 ৮৯ Sei ko) ৮৮৮৬ Biblia gat (oe saa 


[ oa ] 


1 915 pipe (MK po Sb Ble Ble 
BA ৮015 ek) 1915 It 144৬ ০৭ Is 
11১6৪ jo ‘2 ‘< Be bl, ৯৮5 ৮5 kble | Bite | ৪1৬৮ ৮5 5৫115 ৮৪১1৮ 
1৬1৪ ৮৪ kay Ea) 5০৮৬ ka খু Dok sega ০ ৮৮৮ Sa ভিতর ka Ak KS BD ble 1D 


Rubs 


lola 

Wels) alle Helga SS ls ale e|? [b kl]? 

blk ১৬) 1 Balle 189৬2 15 15১৮ ৬1৮৬ এ 
SBD pp ইত 


[ 9 ] 


V Blu [iz lie (AL ৫) bt» ০18৮৪ 
৮৪1৯০ va "alle ৮18৮৮ Jab ৪৩] bb) ৬৬০৮ 8৯ 1 81 bak ce ৮৪21 


0145 মহ Kai গ্রএ৬) 99455) cole ৮৭০ ৮521৮ Bi) 15058 Yb) Ah KS ho 51৮ bo 


[ se ] 


। ৪18 
| ৮৬ 628] Ie] Séi ৫ nl 825) Sit Kalte fo kale 1৬ ৬০1৮ ৮1৬ 
ype jb lb ৪৮০ 2 bale kk Mie) qnl ow ble keb ৬৮০৬ ak 


। RS: Holl 
015 Ea) db ৮০ bd Mi bajado সিএ bene 


14 


1 918181১৮181 ৮ ‘le ‘b * Els blo 
BD ৮৫০ He 1815 1৪1৯৮ sje ogg [ble 
Mie ৪ ais ‘ctl bl 5৪6 Säll আখ | anita 


11৮ ৮৪ kay ka) ৮2৬ Biblio gui Doe kaya 


। edt ki) 
pljeweji] Pie ‘HE ০৯৮৮ 10৯1৬ 114 Méi 
RES Mai 1 21 114 9 ১০ jelos exe 
$9 


1 ৮৬ ALA) bit Ble) ৬৫ ‘De 
lebjlalkke |b lS KS) Kik) ৪০০৪ ৮৫৬ 


[ eo ] 


1 ৪11১ [baled ১০1০/৬৮ 914৮ 


1 81811) 15111515090) EME [ola Wes Balle ১০ 155 pb) olive bie bd | be 
1015 0528) AB bd 51৮১) 1 Si, EIS db ate exjaj (en) Mese 1819 10০০ 05১০ OI bd bid Ai 


EE 
a VES 


| ৮:%) Bhle dip ই5এইউ ৮/০1৯1৩ 87116 8 ৮4258) bd - 
Ak 418) hb) | OIE pin) bbb [210 ‘alle ১148 
৮7০5) 01৬১ ৮৯) bla ike ৮088) ৬) ৮৬০৪ kl 

| Sie 11৩2) 116 428) bla 6 alls $23) Kr Ale 


| 818 ৫) (x) 95০50 
Eug BaD WE Qed 1 হা ga b geb Dok 
181৬0 95 | Ss EIS 152) Ha} éis) ৮014 92৬ 


প্রত্যেক 


জোড়ার মধ্যে একটি ভুল ছবি আছে। যেটি ভুল সেটির উপর 


নীচে চারি জোড়া ভিন্ন ভিন্ন ছবি আছে। 
Cross (x) চিহ্ন দাও | 


শূন্যস্থান পূর্ণ কর 
ete 
E EH 


[aped 


[ ws 1 


| ১১৮) ৮১০০ ৬৮ ইহ ৮৮1৯০ Bolle Plate ৪০৩৪) bd 
18118818৮18) 29} zelo ৪১৯১৮ Ze ৮৪০) b | 91৯5 188 ERE SR "alle 148 

BIBI bI Ville Elek Job hj) bi Edel Ms 2৩8) le]? ৮৯28 bla 40 ৮7515) ১৬) Eo) kl 

[lalla ৮1৮৮ Mai gel) 2০০৪৪) ভি V ৪:11০55) dell 224) bla e gallo AH kl» ce 


[ ০৪ J 


| Sin [Ekle ১১ | ৮৬ ০৯1) IE Ski $C Sie 
aus 808৮ 2) Sle) Dok baja dej ale 1০৯৯)০1৮৪ Ib ৮৪ 1৮১০ 1৮৮ ZER Balle 


[ s8 J 


191৬৩) (x) sem Dii) bio) ১518৯ ৫৪ 


| box [edle 
lio «we LA Klek) ৬৪ lye) ভি 


015) ej bd ৮৬1৭৮ boleto elei) ente 


- | à oi lon 
quje) "emis exe) Bele Hai ais Kai ep, 
lie) | Bolle bja ৮0 kiä iis 4৮৮৬ এ 


[ 3s ] 


16k (hla) ৮1৮৬ ob "HE e) 298 ০০৬1৮ 
1০৮ Mj) Käl bale tz 857081৮14৮৮ 


Lal 


1 918 [balled Kit, 
8৮1৩ "৪1৮8৯ ০81 ete hie) blz kën eji 
lie) | ale bja ৮০) এত by 4৯৮৬ Ab 


1 ela pi) ope pie Keis) Kart [2] 
Blels loi 25 ১ Pop) 1 Balle HS gee ak 


[ ss ] 


। bela] 15 ৮৯০ |b [leas 
dës ৬০০০ séit bie it ১৯০৭ la ৪৪৬ 


| ৪18 ১৫) (১) S502 ith) bel) lelle El a2 
৮৪85 1 Bille [olo উহ ৮৬৬5 ০৮৪) ale 


bile) Colle LA 151৮১) del exlsjeicejis Bale 


ip ay J 


1 84 [ER tee IO KKK E Blo Els 

। 142] 115 Kb |b [ied sa ৮৫15 Sen 1 88 1808৮ 188৬ aay IR 

jt Vi 2৮ ৮৪৯৪ Kl bbw ka eis 105১৪ ze ই তি EL ৮ Lesa balbllo kie | ই 
BSI 1 Baja ow ES ৮8৬5 ০৪৬০) oue 1৬16, EA Ha) kaj ৮৮৮৬ Biblia 2h IK ৮৫৪ 


| Bb 2)4) ৯ Si $6 হি 
1০৬৮১11১০15 15১ ১21৮১) 01৮১) 205 5৫2 


| 2. 


1 kel Helle bolo 1৮14৮ 
৬৮ ৮৬১7১) Says killa Kit, BHI) ka El 


; 84216 ille 1588) EIS ৬৬5 ৮৪৮০) are 


1 ৮০৮ < 
aye ৮1৯1৪ ৮7114515215 22৫18 15১3 buss bd আটা £ « 
106 5৫15 5:১০ ১৬৬ | elk pk bh bene 
Bbjà 10১৮ So boi আছ [lale eog]lk ১০ als Ki 


| ৮৬. ৪৯1151810১6 ele 0055 [lorie Soa 1e» 


1৯৪ “Brite [$940 bie ৮৪০1৪ hI DMRS 592৬ 


1 Blk kyle} 
০৫ bis Et 2) এএ৬০ fbok ৬৪৩ ged) এ 


Fest -] m 


1 811581১5158) 29) উ৬৮ Schiet 
| 91518) Kä kii] va ois walled (> dé VS bo) ৬৬৮ My 
SIS 0৮৮ এ gie) fk Eja deal koe 0105 ৪৬৮৮ ৬০ gel? ৪০৪৯৪) Eee 


[ ২৯ ] 


1 81815815158)11১ 8216 
RER Bl. bl. Sie ৮৪ ei EL Bele | à2]k [bow | ele 188] [১0181% 552150 bank Ra 
Ea Kaj kay Elbe ble) Dok Baja sale jp ‘elk 1924) ৪5 BD ls 1 ৪৬ ja det A: 


1 88 Hir Lebe ৮০৮৪1 
Wes ba}, ৪৭ 15 Yb) ৮1৬16 bus b) | Bb 
DzIjG) Jh) [Lede [BID 01055 155) 228৬ 5 teles 10 


[€] 


1 Le [ib]ls] 
folk 545 Dis "äis ৬৬ bib | Sisi 
bls Lib) dj Ian jk ko ৬৮৬ oye 


[ So d 


bis uballe 


| ১2৮] ৮৮০ ৬৮ উচ্খুইই ৮৪০ Sie ৬৬ ৮০৩৪ 
1D kk ৮৩৪) h) 1 PURE Lh) hk [21D “Zd|te deste 
51ejejis] ০1৬১ ৮৬০৪) bla 424 5৪25৪) ৪1৬) ৮৬০ 1৮ 
TBS LL এই, | 2155) ৫31 4280 এগ © Jails 224) ৮১ এ 


[22] 


(et ls 


Halk Klalgukisl [210 ‘ke ০৯৮1৭৮৯১ [ela ble) । ৪1811] ১৬ Sb ৮৮ $jgejnlnb)lb — - 


9 ১০) Mai | ৪118 1৬1৫ 9.2) gous axe ale ble) bgbjà sale dere HMD 


নির্দেশ £ সব কয়টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও। প্রশ্নগুলির উত্তর জীবনের 
সাধারণ অভিজ্ঞতা! থেকেই দিতে হবে। ভুল, ঠিক, ভাল, মন্দ ব'লে কোনও 
উত্তর নেই; কারণ উত্তরগুলির বিচার কোন ঠিক, ভুল, সত্য, মিথ্যার মাপ- 
কাঠিতে করা হবে না। পরীক্ষার এমন কোনও উদ্দেশ্য নেই। সত্যিকারের 
তোমার নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা, সেই ধারণ! অস্থায়ী সততার সঙ্গে সত্যকথ। 
ঝ'লতে পার Fal পার, তাই দেখ! হবে। নীচে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে এবং 
প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে পাশে হ্যা, না ও জিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে। যেখানে 
প্রশ্নের কোনও নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পার al অর্থাৎ যেখানে সন্দেহ আছেঃ 
সেখানে কেবল জিজ্ঞাসার চিঞ্চের নীচে দাগ দেবে । কোন প্রশ্ন ছাড়বে Al | 

১। যে-সব কাজ ক'রতে অনেক সময় লাগে সে-সব কাজ 
তুমি পছন্দ কর কিনা? হ্যা? না 

তুমি যখন কাজ কর তখন তুমি কি কাজের মধ্যে এমনি- 

তাবে ডুবে থাক যে, আশেপাশে যা ঘটছে তার 
দিকে কোনও লক্ষ্য থাকে না? হ্যা ? না 

৩। তুমি যখন খেলা কর তখন কি সে খেলায় কৃতিত্ব না 
দেখানো পৰ্য্যন্ত তাতে লেগে থাক ? হ্যা ? না 

৪| কোন কাজে বিফলত| কি তোমাকে নূতন Een এনে 
দেয়? হ্যা ? না! 

৫ | অরুণ জানে যে তার যে বিষয়ে ধারণ! ভাল, অন্য লোক 

তার ধারণাকে আঘাত ক'রে উল্টো কথা বললেও 
সে মত পাণ্টাতে নারাজ | তুমি কি তার মতে? হ্যা ? না 
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কোন কাজ একঘেয়ে ও নীরস লাগলেও তাতে লেগে 
থাকবার wea নাও কি al ? 

তোমার বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক ও অভিভাবক কি অনেক সময় 
তোমাকে 499 য়ে ব'লে থাকেন ? 

যখন কোন জীবন-সমস্তা তোমার সামনে আসে, তখন 
তুমি কি সঙ্কল্প নিয়ে তার সমাধান করার চেষ্টা কর? 


অপরের উৎসাহ-উদ্দীপন! ছাড়াও কি তুমি কোন 


ক্লান্তিকর কাজে অনেকক্ষণ লেগে থাকতে পার ? 

তুমি কি অনেক কাজ একসঙ্গে ন! ধরে এক এক ক'রে 
প্রত্যেক কাজ সম্পূর্ণ কর ? 

অনিল কাজ ক'রতে ক'রতে যদি কাজটাকে কঠিন মনে 
করে এবং সেই কাজ না ক'রে অন্ত কাজে চলে 
যায়, তবে সেকি তোমার মতো ? 

কোন কাজকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে তোমার 
কি খুব কষ্ট হয়? 

কোন কাজ সুরু করার পর যদি কোন নূতন কাজ 
মাঝখানে এসে পড়ে, তবে তুমি কি সুরু-করা 
কাজ ছেড়ে দিয়ে নৃতন কাজে লেগে পড়বে? 

যে কাজ শেষ ক'রতে হয়ত তোমার কয়েকটা বছর 
লেগে যাবে, সে কাজ কি তোমার খারাপ লাগে? 

মনের ভালে! লাগ! না লাগ! ব্যাপারটা কি তোয়ার 
খুব তাড়াতাড়ি ব'দলে যায় ? 

যখন যে কাজ ধর তখন সে কাজ শেষ না ক'রে তুমি কি 
সহজে অন্য কাজে হাত দাও ? 
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নিৰ্দ্দেশ 8 নীচের গল্পটি একটি মজার গল্প । চারটি চরিত্র গল্পটির বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্নভাবে প্রকট । কখন কোন্‌ চরিত্রের সাথে তোমার মিল খুঁজে 
পাও ত! নির্দেশ অন্থযায়ী দাগ দিয়ে যাও। অর্থাৎ তুমি কোন্‌ অবস্থায় কার 
মতো কাজ করবে, তা এক-একটি অংশ পণ্ড়বার পরই ঠিক ক'রে ফেলবে 
ও সেই চরিত্রের তলায় দাগ দাও | 

১। চার বন্ধু অজিত, বিকাশ, সুনীল ও মণীশ একবার সাইকেলে মেওঘর 
যাওয়া ঠিক Pat) ভোরে সকলে রওন! হ’ল। ব্যাণ্ডেলের কাছে গিয়ে 
অজিত হাফিয়ে উঠল £ ব'লল, “আজ আর গিয়ে দরকার নেই। বরং 
ম্যাটিনি শো'তে ঢুকে পড়া যাক। আবার কাল দেখা যাবে।' বিকাশ তাতে 
ঘোর আপত্তি জানাল ও আরও. এগিয়ে যেতে চাইল | gett, “আমাদের 
কালকের মধ্যে পৌছাবার কথা | তাই আজ আরও এগিয়ে থাকতে হবে" 

তুমি কার মতো আচরণ করতে ? 

অজিত ? বিকাশ 

২। শেষে যখন এগিয়ে যাওয়াই ঠিক হ'ল তখন একটু বিশ্রাম ক'রে 
সকলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বেরিয়ে পণড়ল। বেশ খানিকটা Atel পার হবার পর 
পথে এক দুর্ঘটনা ঘটল। Wits সাইকেলে ধাক্কা মারল একটি গরুর 
গাড়ী। সাইকেলও জখম হ’ল । এখন উপায় কি? সুনীল খুব ব্যস্ত হ'য়ে 
HOT | সে সাইকেলের ব্যাগ থেকে টুকিটাকি যন্ত্রপাতি নিয়ে সারতে ব’সল ; 
কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই বিরক্ত হ'য়ে উঠে প’ড়ল। gen মণীশ এসে বসল 
সারবার জন্তে। কোন দিকে ন! তাকিয়ে সে যন্ত্রপাতি নিয়ে সারবার আপ্রাণ 
চেষ্টা ক'রতে লাগল | 

তুমি কার মতো আচরণ ক’রতে ? 

সুনীল ? মণীশ 

vw অনেক চেষ্টার পর মণীশ সাইকেলটিকে সেরে মোটামুটি চ’লবার 

অবস্থায় আনল | আবার চল! সুরু হ'ল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। 
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অথচ সকলেই ক্লান্ত হ’য়ে প'ড়েছে। তখনও বর্ধমান ঘণ্টাখানেকের পথ | 
অজিত ব'লল, ‘এখানেই কোথাও রাত্রি কাটানো যাক | আর যেরূপ পথের কষ্ট, 
বাকী পথটা ট্রেণে গেলেই হবে)” কিন্তু সুনীল তাতে আপত্তি জানিয়ে ব'লল, 
“খন একট! পরিকল্পন! নিয়ে বেরোন হ'য়েছে তখন কোন মতে আস্তে আস্তে 
সাইকেলে এগোনই ভালো |^ তবে সেদিন সে আর এগুতে নারাজ হ'ল। 
তুমি কার মতে| আচরণ ক'রতে ? 
So অজিত ? সুনীল 
ai fre সে যুক্তি টিকল না । শেষে বিকাশের পাল্লায় প’ড়ে বর্ধমান 
পর্যন্ত সেই রাত্রেই এগুতে হবে ঠিক হ'ল। মণীশ সকলকে উৎসাহ দিয়ে 
এগুতে লাগল। কিন্ত অজিত প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রতে লাগল ও শেষে 
ফিরে যাবার মনস্থ ক'রল। 
তুমি কার মতে! আচরণ ক’রতে ? 
: মণীশ ? অজিত 
«| পরদিন সকালে পথে দুর্গাপুর পণ্ড়ল। দুর্গাপুরের কাছে এসে সুনীল 


Aaa যে, সে আর দেওঘর যাবে না, দুর্গাপুর দেখে ট্রেণে বাড়ী ফিরবে | 


পরক্ষণেই ভাবল দুর্গাপুর না! গিয়ে ষ্টেশনে কিছু খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরলেই 


ভাল হ’ত। বিকাশ কিন্ত এতে ঘোর আপত্তি জানাল ও যতক্ষণ দেওঘরে al 


পৌছানে৷ যায় ততক্ষণ ভীষণ অস্বস্তি ARTA ক'রতে লাগল | 
তুমি কার মতে! আচরণ FACS ? 
সুনীল ? বিকাশ 
w| শেষে তার! সারাদিন পরিশ্রমের পর দেওঘর পৌছল। কিন্ত থাকবে 
কোথায়? তার জন্যে পরিশ্রমও কম নয়। পাহাড়ের চুড়ায় এক মন্দিরে 
যাওয়া ঠিক হ'ল। fes সাইকেল নিয়ে উঠবে কে? বিকাশ ব'লল_ 
পাহাড়ে না উঠে, শহর ঘুরে এলেই ভালো B'S | মণীশ কিন্ত পাহাড়ে উঠবার 
neq নিল। বারবার বসেও সে শেষে মন্দিরের চুড়ায় গিয়ে পৌছল। 
তুমি কার মতে! আচরণ ক'রতে ? 
মণীশ ? বিকাশ 
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অ. প.-৩ $ বিজোড় ঘরের সংখ্যা অনুবায়ী পেন্সিল দিয়ে বিন্দু 
দাও ও জোড়ের ঘরে পিন্‌ দিয়ে ফুটো। কর অর্থাৎ sae ঘরে 
একটি পেন্সিলের বিন্দু, emm ঘরে তিনটি, আবার ২নং ঘরে ছুটি 
পিনের ফুটো, ৪নং ঘরে চারটি পিনের ফুটো কর e 
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নীচের বিবৃতিতে যুক্তাক্ষরগুলি পেন্সিল দিয়ে কেটে দাও ঃ 

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে | সেই জনহীন কানন এখন আলোকময়-__পক্ষি- 
কুজন-শব্দিত; হইয়া, আনন্দময় sën সেই আনন্দময় প্রভাতে__-আনন্দময় 
কাননে “আনন্মমঠে” সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া wanes করিতেছেন | 
কাছে বসিয়| জীবানন্দ | এমন সময় ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী বিন! বাব্যব্যয়ে ife করিতে লাগিলেন, কেহ 
কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন mq পরে নন্ধ্যান্িক সমাপন হইলে, 
ভবানন্দ জীবানন্দ উভয়ে তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক 
বিনীততাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবালন্দকে Sie করিয়া 
বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানিনা | তার 
পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্তবদনে মহেন্দ্রকে 
বলিলেন, “বাবা, তোমার BCA আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই 
দীনবন্ধুর কপায় তোমার areas কা'ল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়া- 
ছিলাম ।” এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্রাস্ত বণিত করিলেন। তার পর 
বলিলেন যে, “চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।” 

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ "Tei দেবালয়ের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়! মহেন্দ্র দেখিলেন, অতি বিস্তৃত, 
অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার । ঘরের ভিতরে কি 
আছে, মহেন্দ্ৰ প্রথমে তাহা দেখিতে পাইলেন না__দ্রেখিতে দেখিতে ক্রমে 
দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ড YRS মুক্তি, শঙ্চক্রগদাগন্নধারা» কৌস্তভ- 
হৃদয়, সম্মুখে TAS ঘুণ্যমানপ্রায় স্থাপিত | মধুকৈটভস্ব্ূপ দুইটি 
প্রকাণ্ড ATF মুর্তি রুধিরপ্লাৰিতৰৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে 
লক্ষ্মী আলুলায়িতকুস্তলা শতদলমালামণ্ডিত! ভয়ত্ৰস্তার ন্যায় দাড়াইয়৷ আছেন। 
দক্ষিণে সরস্বতা পুস্তক, WIA, মুত্তিমান্‌ রাগ-রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত! 
zeal দ্াড়াইয়। আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মুত্তি- গন্ধর্বরঃ কিন্নর, 


দেব, যক্ষ, রঙ্গ, তাহাকে পুজা করিতেছে। 
Lea 


cafes 


১ থেকে যতদূর Srel সংখ্যা লিখে বাও। জোড় সংখ্যাগুলির 
চারিপাশে বৃত্ত দাও ও বিজোড় সংখ্যার চারিপাঁশে বর্াক্ৃতি দাও £ 
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বিন্দুগুলি যোগ ক'রে যত রকম ছবি আঁকতে পার আঁক ঃ 
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মাধ্যমিক শিক্ষার নির্দেশ 


( Educational Guidance ) 


আজ বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের ( Multipurpose School ) প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশের ( guidance ) প্রশ্ন উঠেছে | কোন্‌ শিক্ষার্থী কোন্‌ 
পাঠ্যন্থচী (Syllabus a Course) নিলে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে? 
এই হ'ল প্রশ্ন । বহুদিনের গবেষণার ফল বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি যে, সাফল্যের 
পথে বিষয়াহ্গুরাগ ও অধ্যবসায়ের মূল্য অনেকখানি | তাই সেই ছুটি বৃত্তি অর্থাৎ 
বিবয়ান্রাগ (Interest) ও অধ্যবসায় (Persistence) কার কতটুকু 
আছে, তার আপেক্ষিক বিচারের জন্যে অভীক্ষ। প্রণীত হয়েছে । এখন 
অভীক্ষার মধ্যে কোন্‌ প্রশ্ন কোন্‌ বিবধান্ুরাগ পরীক্ষার era উপযোগী তা-ও 
গবেবণালব ফলের ওপর ভিত্তি ক'রে স্থির ক'রেছি। এই প্রসঙ্গে অভীক্ষার 
প্রয়োগ-পদ্ধতি দ্রষ্টব্য। এইজন্যে একটি তালিক! ge val 'তালিকাটির 
মধ্যে দেখা, যাবে যে, বিবয়ান্গরাগ পরীক্ষার জন্যে চারটি বিভাগে কয়েকটি প্রশ্ন 
করা হ'য়েছে। প্রত্যেক বিভাগের কোন্‌ প্রশ্ন কোন্‌ বিষয়ে অন্তুরাগের দ্যোতক 
ত| তালিকার মধ্যে দেওয়া হ'য়েছে। কিন্ত অভীক্ষার সাহায্যেই হয়ত এই কাজ 
সম্পূর্ণ হবে না। তাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের এই কাজে সহায়তা করতে 
হবে নানা তাবে | 


(ক) পর্যবেক্ষণ 2 


স্এই পৰ্য্যবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হ'লে তার মুল্য অভীক্ষার চেয়ে কম 
নয়। কি ভাবে এই সুষ্ঠু পধ্যবেক্ষণ সম্ভবপর, তা আলোচন! করার সার্থকতা 
আছে। 

আগে লক্ষণীয় বৃত্তি ঠিক ক'রে নিতে হবে অর্থাৎ যে গুণ ai বৃত্তি লক্ষণীয় 
হবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণ! ক'রে নিতে grat যার! পর্য্যবেক্ষণ করবেন, 
তাদের প্রত্যেককেই এ বিষয়ে একমত হ'তে হবে। ধর! যাক, “অধ্যবসায়? 
এই বৃত্তিট কোন্‌ শিক্ষার্থীর মধ্যে কতটা আছে ei লক্ষ্য ক'রতে হবে। 


[ vs J 


প্রথমেই অধ্যবসায়ের একটা নিদ্দিষ্ট সংজ্ঞা ঠিক ক’রে নেবার প্রয়োজন |. অর্থাৎ 
কাকে আমরা অধ্যবসায় বলব ? 

অধ্যবসায় হ'ল এমন একটি বৃত্তি বা গুণ al মানুষকে বাধা-বিদ্ন বা অসুবিধা 
সত্বেও যে-কোন কাজে লেগে থাকতে সহায়তা করে] : এখন এই অধ্যবসায় 
কারও বেশী, কারও vx | 

তাই অধ্যবসায়ের আপেক্ষিক তুলনার জন্যে একটি স্কেল ঠিক ক'রে নেবার 
Fel আছে । নীচে একটি স্কেল দেওয়া zu— 

(A) যারা শত বাধা সত্বেও যে কাজ ধরে সে কাজ শেষ না ক'রে 
ওঠে না। 

(B) যার! সামান্য বাধা-বিপত্তি ate না ক'রে যে-কোন কাজের শেষ পর্য্যস্ত 
এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে | 

(০) al age কোন কাজে বিরতি নেয় না | 

(D) যার! মোটামুটি বেশ খানিক সময় কাজে লেগে থাকতে পারে। 

(H) যারা একটু বাধা-বিপত্তি দেখলেই কাজ থেকে বিরত হয়। 

(B) যারা কোন কাজে বেশীক্ষ লেগে থাকতে পারে না। 

(G) যারা কারণে অকারণে এক কাজ থেকে আর এক কাজে সরে যায় ও 
অনবরত কাজ পরিবর্তন করে। 

এখন এই স্কেল ARUN প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শ্রেণীতে ও শ্রেণীর বাইরে, 
খেলার মাঠে, বা অন্য কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন লক্ষ্য ক'রে তার অধ্যবসায় 
যাচাই ক'রতে হবে এবং সে এই স্কেলের কোন্থানে পড়ে, তার নির্দেশ দিতে 
হবে। কেউ al ‘A’ grade পাবে, আবার কেউ বা ০৮ grade-e পেতে 
পারে। এইজন্যে যে-সব শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য ক'রতে হবে তাদের নামের তালিকা 
লিখে তার ডানদিকে 756-গলি বসিয়ে দিতে হবে। যেমন-__ 


অরুণ বহু A? 
সুনীল সোম_ C 


[৬৫ ] 


মনে রাখতে হবে যে, এ-বিচার কেবল অধ্যবনায়কেই ভিত্তি ক'রে হবে» 
তার অন্য কোন গুণ বা বৃত্তির কথা তখন মনে ঠাই দিলে চ'লবে ন|। আর মনে 
রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব স্কেলের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত কর! 
উচিত। কারণ অনেকেরই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশকেই স্কেলের মাঝামাঝি 
স্থাপিত করার দিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আসতে পারে। 


এমনিভাবে বিষয়ান্ুরাগ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বিচার কর! চলে 1 


Art, Technical, Commerce, Agriculture, Science, 
Academic এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার Agata ( Interest ) কতখানি, তা 
শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কাধ্যকলাপ ও আচরণ দেখে বিচার করায় সার্থকতা আছে। 


(খ) অভীক্ষার প্রয়োগ ৪ 
পরে সেই বিচারের ফলাফলের সঙ্গে অভীক্ষার ফলাফল ও বিভিন্ন বিষয়ে 
বিদ্যালয়ের বা শ্রেণী পরীক্ষার সেই বিশিষ্ট বিষয়ের ফলাফলের তুলনা ক'রলে 


বোধ হয় বিচার-ফল কিছুট। frg er হ'তে পারে। 
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Cumulative Record-aq নমুন। 


পিতা অভিভাবক 


81 | অভিভাবকের সঙ্গে সম্পর্ক 

৫। | বিদ্যালয়ে যোগ দিবার পূর্বে 
শিক্ষার্থী কোথায় থাকত ? 
wq | অভিভাবকদের সহযোগিতা 


বে যে শিক্ষায়তনে যোগদান ক’রেছে 


বিদ্যালয়ের নাম | কবে যোগ কবে ত্যাগ | বিদ্ধালয় ত্যাগ 
দিয়েছে করেছে | করার কারণ 


কে) বুদ্ধিবৃত্তি 
(0 বিচার-বুদ্ধি 
(গ) বোধশক্তি 
(s) কোন বিশেষ বিষয়ে নৈপুণ্য 


* বিষয়-জ্ঞান : 


পরীক্ষার ফল 2— 


Cl 
১ম পরীক্ষা | ২য় পরীক্ষা 


বিষয় কত নহ্বরকত নম্বর কত নম্বর oi সংখ্যা) সবচেয়ে 
পেয়েছে পেয়েছে | পেয়েছে | বেশী নম্বর 
মাতৃভাষা 
ইংরাজী 
শ্রেণীর মধ্যে স্থান e Ee 


শ্রেণীতেউন্নীত কিনা 


শ্রেণী-শিক্ষকের 
মন্তব্য 


বিষয়াসুরাগ 


(ক) কলা 

(খ) বিজ্ঞান 

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্য 
(ঘ) যাস্ত্িকত! 


২| ৬) কৃষি 


স্বাস্থ্য :_ 


- = DRE 


সাধারণ স্বাস্থ্য 


কোন দৈহিক বিকৃতি 


কোন বড় রোগ থেকে 
ভুগেছে কিনা ? 


[এ 


পাঠ্যবহিভূ ত কার্ধ্যাবলী $= 
খেলাধুলা 
গানবাজনা__ 
SPC TI 
"সাহিত্য করা-_ 
অন্যান্থ কিছু নেশা 
কোন্‌ বিশেষ পাঠ্যস্থদী অনুসরণ ক’রলে সবচেয়ে বেশী লাতবান্‌ হবার 
সম্ভাবনা 
শিক্ষক-নির্দেশকের স্বাক্ষর_ 
প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর 
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10. 
11. 
19, 


19. 


14. 
15. 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


The New Teacher Comes to Schools—Eye & Lane. 


Improvement of Teaching in Secondary Schools 
—Butler, F. A. 


Secondary School Teaching—Umstattd, J. G. - 
Workshop Way of Learning—Kelly, E. S. 
Successful Teaching—Marshall 


` Foundation of Methods for Secondary Schools 


—Thut & Gerberich 
Principles and Practices of Secondary School 
Teaching—Klausmeier, H. J. 
Towards Better Teaching—A. S. C. D. 


Modern Teaching Practice & Technique 
—Panton, J. H- 


শিক্ষা__রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রপালদাস ঘোষ 

School Organisation and Management 
—Mahiuddin & Siddhaling? 

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী__হুমায়ুন কবীর 

শিক্ষা ও শিক্ষা-নীতি-_শ্রীনিবাস ভট্টাচাৰ্য্য 

শিশুর জীবন ও শিক্ষা শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য 
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বর্তমান এন্থ-প্রণেতা শিক্ষাক্ষেত্রে 
K : afeirs তার দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় 
KÉ A অভিজ্ঞতার আলো! শিক্ষাক্ষেত্রের 
d বিভিন্ন দিকে উদ্ভাসিত হয়েছে 


এই গ্রন্থে LS? 


` জনসাধারণের কাছে অ।৬ “হজ ও 
7... সাবলীলভাবে তিনি শিক্ষা-বিষয়ক 


তাই বর্তমান rise দিনে 
শিক্ষক) অভিভাবক ও শিক্ষান্গরাগী 

5... জনসাধারণের কাছে এ পুস্তকখানি 
একটি, পরম পাথের হবে বার 
আমাদের বিশ্বাস। SZ: 
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